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সুচনা 


সরি. 


সিদ্ধিদাতা জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া “বিক্রমপুর+ কর্মক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিল। বিক্রমপুর হইতে এইরূপ কোন পত্র প্রকাশের চেষ্টা এই 
নুতন নহে। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক সকল শ্রেণীর পত্রই বিক্রমপুর 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং জলবুদ্বদের মত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া 
গিয়াছে । বিক্রমপুরও ত্রেমাসিকরূপে কাল-আ্োতে ভেলা ভাসাইল- _সর্ধ- 
নিয়ন্ত। জগদীশ্বরই বলিতে পারেন কোথায় ইহার পরিণতি ! 

এখন নবীন যুগ। নবীন শিক্ষ। ও সভ্যতার দিন। শিক্ষিত নর-নারীর 
অবধি নাই_-তাই আজ নবীন উৎ্সাহ-বলে এই উদ্যম । বিক্রমপুর কি 
উদ্দেশ্ঠ লইয়! কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে চলিল সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র সুচনায় 
তাহারও একটু আভাষ দিলাম । বিক্রমপুর - বাঙ্গালার ইতিহাসের অতীত 
গৌরব-ভূমি। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অন্তভুক্তি রাজধানীতে পালরাজবংশ, 
সেনরাজবংশঃ বর্মরাজবংশের কত শত কীত্তিশালী রাজেন্দ্রবৃন্দ অতুল 
গৌরবে রাজত্ব করিয়। গিয়াছেন _-তাহাদের অসংখ্য কীর্তি-গৌরব এখনও 
মাতা বস্থুমতীর উদর-গহবর হইতে বিনির্গঠত হইয়। আমাদিগকে বিন্বয়- 
সাগরে নিমগ্ন করিতেছে । এই দেশ শিলভদ্র, দীপক্কর-শ্রীজ্ঞান অতীষ, 
হলাষুধ প্রভৃতি মহামনীধিগণের মাতৃভূমি_ীহাদের যশ-গরিমায় আজ 
সমগ্র বাঙ্গালী ও সমগ্র বাঙ্গাল দেশ জগত্পূজ্য পুণ্যতীর্থ। তার পর 
বর্তমান যুগেও পণ্ডিত কমলাকান্ত, প্রসনকুমার, জগদীশচন্দ্র, সার চক্জরমাধব, 
গুরুপ্রসাদ; 'গঙ্গাপ্রসা্ঃ চিত্তরপ্রন, বিজয়রত্ব, রাজ শ্রীনাথ, অনারেবল 


২ বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 


সীতানাথ প্রমুখ মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশকে পবিত্র করিয়াছেন । 
সে দেশ হইতে এরূপ একথান। পত্র প্রকাশের চেষ্ট৷ দুরাশ। এমন কথা 
কেহুই বলিবেন ন1। 

বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস, প্ররত্বতত্ব, সাহিত্য-শিল্প-ভাখ্কর্যা, কথা- 
প্রবচন, উপকথ। ও বিক্রমপুরের প্রধান গৌরব মৃত পণ্ডিতবর্গের জীবনীও 
ইহাতে আলোচিত হইবে- আর যাহাতে মৃত «বিক্রমপুর সম্মিলনী” সভ। 
পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারেরও কোন উপায় 
নির্ধারিত হয় তৎপক্ষেও বিশেষ লক্ষ্য রহিবে। তার পর বিক্রমপুরবাসী 
প্রবাসী ছাত্রগণের কথা, স্বাস্থা-নীতি, সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের উপায় 
ইত্যাদি নান! বিষয়ের আলোচন। দ্বার ইহার কলের পুষ্ট হইবে । 

“বিক্রমপুর” প্রাদেশিক পত্র বলিয়। ইহার ষধ্যে কোনরূপ দেশগত, 
সম্প্রদদায়-গত কিংব। জাতিগত সংকীর্ণত1 রহিবে না কোনরূপ রাজনৈতিক 
বিষয়ের আলোচনাও ইহাতে হইবে ন1। বিক্রমপুরবাসী নরনারীর 
মধ্যে গ্রীতি ও একতা বর্ধন করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য । 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের এই অভিনব উন্নতির যুগে বিক্রমপুরের চারিদিকে 
নব্যযুবকগণের মধ্যে ষে দেশ-গ্রীতি ও সাহিত্যান্থুরাগ বদ্ধিত হইয়াছে__আমরা 
সেই আশ! ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয় ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই কর্মক্ষেত্রে 
প্রবিষ্ট হইলাম। কোন পক্রিকারই প্রথম সংখা! আশানুরূপ হইতে 
পারে না, বিক্রমপুরেরও যে হয় নাই তাহা বঙ্গাই বাহুল্য। তবে 
দেশবাসীর আশা ও উৎসাহ পাইলে আমর! যে ক্রমশঃ উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে পারিব সে ভরস। আমাদের আছে । 

এখন প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসীর নিকট করযোড়ে নিবেদন তাহার! 
আমাদের সহায় হউন। বিক্রমপুর” বিক্রমপুরবাসীর | তাহার] তাহাদের 
£বিক্রমপুর'কে সাদরে বরণ করিয়া লউন-_ প্রত্যেকে নিজ নিজ চেষ্টা যত্ন ও 
সাহাব্য দ্বারা ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়া নিগ্গ দেশের গৌরব বর্ধন করুন 
তাহা হইলেই আমর! ধন্য ও কৃতার্থ হইব। 


সা €০ে সি, 


বৈশাখ, ১৩২০] ঢাকা লালবাগের দুর্গ । ৩ 


প্রভাত 


কুহেলি গিয়াছে কাটি, আলোকিত সুত্র পথে 
ধাড়ায়েছি আমরা সকলে, 

নবীন কিরণে আজি নবরবি হাসি মুখে, 
আবাহন করিছে ভূতলে। 

এস হাতে হাতে ধরি হই সবে অগ্রসর 
কার্য্যক্ষেত্র বিশাল ভূবন, 

পশ্চাতে পড়িয়া একা, আধারে কাদ্দিবে আহা, 
লক্ষাত্রষ্ট হবে কোন জন। ূ 

একটী স্নেহের কোলে, পালিত আমরা সবে, 
কি মধুর মিলনের গান, 

আঁধারের অবসানে, নবীন আলোকে পুনঃ 
সাথীগণে করিছে আহ্বান। 

জীবন-প্রভাঁতে গাহ আশার রাগিণী আজ 
মুছে যাক্‌ অতীত কালিমা, 

আকুল বিশ্বের এই, পরিপূর্ণ আবাহনে 
গেঁথে লও দুরত্বের সীম! । 

শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী 


ঢাকা লালবাগের দুর্গ 
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ঈ বিক্রমপুর | [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 


১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ ওুরংজেবের তৃতীয় পুজ্র রাজকুমার আজিম ঢাকা- 
অবস্থান সময়ে লালবাগ ছূর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনি ইহার 
নিম্মাণ কার্ধ্য শেষে করিয়! যাইতে পারেন নাই। সে সময়ে রাজপুতদের 
সহিত দীল্লির সম্রাটের যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় রাজকুমার আজিম ১৪ই আগষ্ট 
(১৬৭৯ খ্ীঃ) ঢাকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। নবাব আজিমের ঢাকা 
পরিত্যাগের কারণ সম্বন্ধে খা বাহাছর বলেন,_“মহা রাষ্্রীয়দের' সহিত যুদ্ধ 
করিবার জন্য সম্রাট গরংজেব পুত্র আঙ্িমকে ডাকিয়। পাঠাইয়াছিলেন।” * 
এতিহাসিক ইয়ার্ট সাহেবের “বাংলার ইতিহাসে” দেখিতে পাই-_ 
“কতকগুলি কারণে রাজপুতের! ওরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে জিজিয়৷ কর স্থাপন, মন্দির খবংস ও যোধপুরের রাজা 
যশোবস্ত সিংহের উত্তরাধিকারীদ্দিগকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা প্রসৃতি 
উল্লেখযোগ্য । সেই সময় (১৬৭৮--৯ খ্রীঃ) বাদশাহ শিবাজীর সহিত 
যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়! চতুর্দিকে নিযুক্ত বড় কড় কর্মচারী ও সেনাপতি- 
দ্িগকে রাজধানীতে ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়্াছিলেন। পিতার আদেশে 
সুলতান ১৪ই আগষ্ট, ১৬৭৯ খ্রীঃ ঢাক পরিত্যাগ করেন।” * 

রাজকুমার আঙ্গিমের দীল্লি প্রত্যাবর্তনের পর নবাব সায়েস্ত। খ৷ দ্বিতীয় 
বার ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন । মেসার্স টেলর ও ক্লে সাহেবের 
মতে ছুর্গনিম্মাণ সময়ে কন্ঠা পরিবিবির অকাল মৃত্যু হয় বলিয়া নবাব 
সায়েস্তা খা! ইহ। অমঙ্গলজনক মনে করিয়। একাজে আর হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। হুর্গ অসম্পূর্ণাবস্থায়ই রহিয়! যায়। উপরোক্ত কারণ খুব যুদ্তি- 
সঙ্গত বলিয়! মনে হয় না। নবাব সায়েন্ত। থার ন্যায় দৃঢ়চিভ ও রাজনীতি- 
কুশল ব্যক্তি যে পারিবারিক দুর্ঘটনার (সে সন্বন্ধেও মতভেদ আছে) জন্য 
জনসাধারণের হিতকারী কার্ধ্য উপেক্ষা করিয়াছিলেন ইহা কখনই বিশ্বাস- 
যোগ্য নয়। সাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় নিয়লিখিত 
তিনটী কারণ বশতঃই লালবাগ ছূর্গের নির্মাণ কার্ধ্য সম্পূর্ণ কর হয় নাই। 

৯। লালবাগের হূর্গ ঢাকানগরী সুরক্ষিত করিবার জন্ত নির্শিত হয় 


স্পা শী পিস্পিসপিপ্পিস 





ঞ সার্টের বাংলার ইতিহাস অর্টব্য। 


বৈশাখ, ১৩২০ ] ঢাক। লালবাগের দুর্গ । ৫ 


নাই । তাহ] হইলে দূরদর্শা নবাব সায়েস্তা খা সর্বপ্রথমে ছুর্গনির্্মাণ শেষ 
করিতেন । নবাব পরিবারের বাসের জন্যই সম্ভবতঃ এই দুর্গ নিশ্মিত 
হইয়াছিল। 


২। যে সময়েসায়েস্ত। খা ঢাকার নবাব হইয়। আসেন সে সময়ে তিনি 
“জিজিয়া” কর লইয়। বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ পড়েন। সম্রাটের আদেশান্থযাষী 
1জ করিতে যাইয়। তিনি প্রজাসাধারণের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়াছিলেন। * 


৩। সর্বোপরি ব্রিটিশ-ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর সহিত নবাবের ঝগড়ার 
সত্রপাত হয়। এই মনোমালিন্য লক্ষ্য করিয় ইয়ার্ট সাহেব বলেন,_ 
“গঙ্গার মুখে অথব! উপকূলে ছুর্গনিম্শাণ করিবার জন্য মিঃ গাইফোর্ড ১৬৮৫ খ্রীঃ 
কোম্পানীর পক্ষ হইতে নবাব সায়েস্তা খার নিকট আবেদন করেন। নবাব 
দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি এই সব ব্যাপারে বিদেশীকে বিশ্বাস 
করিতেন না। ছুর্গ নিশ্শাণে অন্থুমতি দেওয়] দুরের কথাঃ তিনি ইংরেজদের 
আমদানির উপর শতকরা ৩২ টাকা মাশুল ধার্য করেন। * * * * 
এই প্রকারে উভয় পক্ষের মধ্যে একট বিরোধের ভাব আসিয়। দাড়াইল। 
বাংলার ব্যবস] ছাড়িয়৷ দেওয়া অথবা অন্ত্র-গ্রহণ ভিন্ন ইংরেজদের আর অন্ত 
কোন উপায় ছিল ন|। 

এই সব রাজনৈতিক ব্যাপারে নবাব সায়েস্তা খা এতদ্বর জড়িত 
হইয়াছিলেন যে তখন তিনি লালবাগ ছুর্গের কথ! ভাবিতেও অবসর পান 
নাই। কোম্পানীর গতিবিধির প্রতি নবাবধকে সন্ত্রস্ভভাবে সর্বদা লক্ষ্য 
রাখিতে হইত। লালবাগ দুর্গ অসম্পূর্ণ রাখিবার এসব কারণই অধিকতর 
সমীচীন ও যুক্তিপুর্ণ বলিয়া বোধ হয়। | 


বর্তমান সময়ে অট্রালিক। ও প্রাচীরের অনেকাংশ ভগ্ন দেখিতে পাওয়। 
যায়। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার অতি উচ্চ ছুইটি তোরণ ঘ্বার। ছুর্ের 





মম পপ ৩ পাস পপ সস সস ৯ ্প্পপারারপ 
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৬ বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


মধ্যস্থলে একটি সুন্বর গভীর জলাশয় আছে। উহা পাথর দিয়! বাধান। 
পরিবিবির সমাধি মন্দিরই হুর্গ মধ্যে দেখিবার প্রধান বস্তু । 

পৃর্ব্বে এই দুর্গের নিকট দিয় বুড়ীগঙ্গ৷ প্রবাহিত হইত, কিন্তু এখন 
উহা কিছু দুরে সরিয়া গিয়াছে । পশ্চিমাংশের প্রাচীর খুব উচ্চ এবং নদী 
হইতে উহা! অতি সুন্দর দেখায়। বিখ্যাত ভ্রমণকারী মিঃ টেভারনিয়ার 
যখন ঢাক আসিয়াছিলেন তখন তিনি নবাব সায়েস্তা খাঁকে এই ছুর্গের 
ভিতর এক অস্থায়ী কাষ্ঠনির্দিত গৃহে বাস করিতে দেখিয়া যান। * 

সম্রাট ওরংজেব এই লালবাগ হুর্গ নবাব সার়নেস্ত। খাকে জায়গীর স্বরূপ 
দান করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে রিজার্ভ পুলিশ ফৌজ এই হুর্ে 
অবস্থান করিয়া থাঁকে। যে দ্বিতল গৃহে ইহারা বাস করে সেই গৃহের 
নিয়তলে নবাবের “হামাম” ব৷ শ্লানাগার ছিল। : গৃহের স্তম্তগুলি প্রস্তর 
নির্মিত, ছাত খিলান ও গঠন অতি সুন্দর । কধিত জাছে রাজকুমার আজিম 
এই গৃহ বৈঠকথখানারূপে ব্যবহার করিতেন । 

১৮৫৭ স্রীষ্টান্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় একদল দেশীয় সৈন্য এই হুর্গে 
স্থাপিত হইয়াছিল। 

শ্ীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্বভৌম 





সংস্কৃত চচ্চার জন্য নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজ বিশেষ বিখ্যাত। 
বিক্রমপুরে কত শত মহা মহা পঙ্ডিতের উৎপত্তি হইয়াছে কিন্তু তাহাদের 
সম্বন্ধে আমর! কতটুকুই বা জানি। বন্ত কুন্ুমের ন্তায় তাহারা তাহাদের 
পাঙিত্য-সৌরভে একদিন চারিদিক মোহিত করিয়! অনন্ত কাল-সাগরে 
চির বিলীন হুইয়। গিয়াছেন। 
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বৈশাখ, ১৩২০ ] পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্ববভৌম। ৭ 


কমলাকান্ত বিক্রমপুরের একজন স্ুসস্তান। এক সময়ে ইহার ন্যায় 
সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পঙ্ডিত বাঙ্গাল! দেশে আর ছিল না। ছুঃখের বিষয় 
ইহার জীবন-কথ। বাঙ্গাল দেশের অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। 
আনুমানিক ১২০৩ বঙ্গাবে বিক্রমপুরস্থ কাঠাদিয়া গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ 
করেন। কমলাকান্তের পিতার নাম ৬রামজীবন চক্রবর্তী । কমলাকান্ত 
রামজীবন চক্রবন্ভীর প্রথম সন্তান। শৈশবে বিগ্াভ্যাসের প্রতি গ্ৰাহার 
কোনও মনোযোগ ছিল না। খেলিয়! বেড়িয়াই সময় কাটাইতেন। এজন্য তাঁহাকে 
পিতামাতার নিকট হুইতে প্রতিনিয়ত ভততৎসন। সহিতে হইত । এক দিন দিবা 
দ্বিপ্রহরে কমলাকান্ত বৈঠকথান! ঘরে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন 
এরূপ সময়ে তাহার খুল্পতাত যজমান বাড়ী হইতে বাড়ী আসিয়৷ ইহা 
দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতু্পুত্রের অল্প বয়সেই এইরূপ মাদক ভ্ত্রব্য সেবনে 
স্পৃহা দেখিতে পাইয়া! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্লিত হইয়! উঠিল। তিনি 
ক্রোধের সহিত বলেন, “হতভাগার লেখাপড়ার সঙ্গে দেখ নাই_-তামাক 
খাইবার বেল খুব মঞজবুত;”-_-কথার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতুদ্পুত্রের পৃষ্ঠ দেশে 
হকার দ্বারা গুরুতররূপে আঘাত করিলেন। এই প্রহার ও কটুক্তি 
কমলাকাস্তের প্রতি শুভক্ষণে বর্ষিত হইয়াছিল। বালক কমলাকাস্ত 
তনুহর্তেই বাটী হইতে বাহির হইয়া তাহাদের পুরোহিত বাড়ী যাইয়া 
উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রাবণ মাস। বর্ষাকাল: মাঠভরা জল। বালক 
কমলাকান্ত এই জল সীতারিয়া পার হইয় প্রায় এক মাইল দুরস্থিত 
পুরোহিত বাড়ী উপস্থিত হইলেন। বেল! দ্বিগ্রহরের সময় সিক্ত-বন্ত্রে 
কমল্লাকান্তকে উপস্থিত হইতে দেখিয়৷ বিশ্ময়ের সহিত পুরোহিত জিজ্ঞাস! 
করিলেন -“কমলাকাস্ত তুমি এখন এবেশে কেন ?” 

বালক বলিল-_“পুরোহিত দাদা আমি ব্যাকরণের সন্ধি বৃত্তির ছ্ুইটী 
সুত্র ন! শিখিয় কিছুতেই এ বস্ত্র ত্যাগ করিব না কিংবা বাড়ী যাইব ন1।” 
কমলাকান্ত তখন পঞ্চদশবর্ধায় কিশোর বালক। পুরোহিত গঙ্গারাম 
বালকের আগ্রহাতিশয্যে স্নানাহার ভুলিয়া তাহাকে ছুইটা সুত্র শিক্ষা 
দিয়। পরে স্সানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বালক পাঠ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
উহ শিক্ষা করিয়া অপরাছ্ে পুনরায় নূতন পাঠ চাহিলেন। পুরোছিত 
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ঠাকুর কমলাকান্তের এইরূপ অপূর্ব স্বতি-শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া মুগ্ধ 
হইলেন। কমলাকান্ত তদবধি পুরোহিত বাড়ী থাকিয়। ব্যাকরণ সমাপ্ত 
করিয়। বজযোগিনীনিবাসী তৎকালীন প্রধান পণ্ডিত ৬কাশীশক্কর সিদ্ধান্ত-- 
বাগীশের নিকট অধ্যয়নার্থ উপস্থিত হইলেন। কাশীশক্কর পে সময়ে 
বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তীহার যশও চতুর্দিকে 
ব্যাপ্ত ছিল। কমলাকান্ত ইহার নিকট ন্যায়শান্ত্র অধায়ন করিতে আরম্ত 
করিলেন। জহুরী জহর চিনে-__ অধ্যাপক সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের কমলা- 
কান্তের অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় পাইতে অধিক দিন বিলম্ব হইল না। অল্প 
সময়ের মধ্যেই কমলাকান্ত অধ্যাপকের প্রিয়পাত্র হইয়! উঠিলেন। সিদ্ধান্ত- 
বাগীশ মহাশয় তাগছাকে আদর করিয়। “সোণার কষল? বলিয়া ডাকিতেন। 
সেকালে নবদ্বীপ না৷ গেলে কেহ উপাধি পাইতেন ন্বা। কমলাকান্ত যদিও 
বিক্রমপুরেই ন্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন সমাপন করিয়াছিলেন তথাপি তাহাকে 
উপাধি-লাভের জন্য নবধ্ীপ যাইতে হইল । এক বিরাট নিমন্ত্রণ সভা- 
মধ্যে নব্ধীপের সমুদয় শ্রেষ্ঠ পগ্ডিতমগ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়৷ 
তিনি সার্বভৌম? উপাধি লাভ করিলেন। এই সময় হইতেই তাহার যশ 
সর্বত্র বিভ্ৃতি লাভ করে। দেশে আসিয়াই কমলাকাস্ত এক চতুষ্পাঠি 
স্থাপন করেন _-এই চতুষ্পাঠিতে ন্তায়শান্ত্র অধীত হইত। তাহার নিকট 
ন্টায় পড়িবার জন্য ভারতবর্ষের নান। স্থান হইতে ছাত্রের আগমন হইত-_ 
এমন কি সুদুর মহারাষ্রী দেশ হইতেও ছাত্র আসিয়া তাহার নিকট ন্য।য়- 
শান্তর অধ্যয়ন করিত। বলা বাহুল্য যে ছাত্রগণের আহারাদদির ব্যয়ভার 
ও থাকিবার স্ুুখ-নুবিধার জন্ত অধ্যাপক মহাশয়কেই ব্যবস্থা করিয়৷ দিতে 
হইত। টা. 4 

সেকালের টোলের চির এখন আর দেখিবার সুযোগ নাই। প্রত্যুষে 
গাত্রোথান করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা্দি সমাপনান্তর ছাত্রগণ যখন সমবেত কণ্ঠে 
আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিত তখন গ্রাম্য জনসাধারণ সে দৃশ্ত দেখিতে 
আসিতেন। ছাত্রগণকে সাধারণে পড়ুয়া কছিত। পড়ুয়াদের সাতথুন 
মাপ ছিল। গ্রাম্য ছোট বড় সকলেই তাহাদের ন্নেহ ও আদর করিতেন। 
পড় য়ারাও তেমনি বিদেশে আসিয়াছে এই কথ! ভুলিয়। যাইয়া গ্রাম্য ছোট 
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বড় পকলের সঙ্গে মেল! মিশা করিয়া চলা ফিরা করিত। আপদে-বিপদে 
সুখে-ছুঃখে-উৎসবে-শ্মশানে তাহার গ্রাম্য জনসাধারণের সহায় ও সম্বল 
ছিল। এখন সে দিনও আর নাই-_বাঙ্গালার সে চিত্রও দেখিতে পাওয়া 
যায় না। অধ্যাপক ব্রাঙ্গণের এখন নিজের ক্ষুদ্র পরিবার প্রতিপালনই 
ছুঃসাধ্য ব্যাপার, ছাত্র পোষণত পরের কথা। 

কমলাকাস্ত ছাত্রদ্দিগকে মুখে মুখে শান্তর পড়াইতেন। কখনও কোন 
পু'ধি খুলিয়। পড়াইতেন না। তাহার আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার 
যাহ! শুনিতেন-__আর তাহা কখন বিস্বত হইতেন না। সার্বভৌম মহাশয় 
বাঙ্গাল দেশের প্রায় সমগ্র স্থান হইতেই নিমন্ত্রণ পত্র পাইতেন। মুর্শিদাবাদ, 
হুগলী, মেদিনীপুর, নবদ্বীপ, উলা, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বাঙ্গাল 
দেশের প্রতি নগর, উপনগর ও গ্রাম হইতে ত তিনি নিমন্ত্রণ পত্র পাইতেনই 
তা ছাড়া কাশী, দ্রাবিড়, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান হইতেও তীহার নিমন্ত্রণ 
আসিত। একবার প্রস়্াগে নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানকার পণ্ডিত-সমাজকর্তৃক 
যেরূপ শ্রদ্ধা! ও প্রীতির সহিত অত্যর্থিত'হইয়াছিলেন অতি বড় রাজপুরুষের 
অনৃষ্টেও সেরূপ অভ্যর্থনা অতি অল্পই জোটে। সর্বত্র তাহার ফোলআন! 
বিদায় ও ভূষা ছিল। 

একবার বিক্রমপুরস্থ ভাগ্যকূলের কুগুবাবুদের বাড়ী বঙ্গদেশীয় সমস্ত 
পগ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সভায় বর্তমান সময়ের সুবিখ্যাত 
পঙ্ডিত ন্যায়শান্ত্রে কুতবিদ্ত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাপ স্তায়রত্ব 
মহাঁশয়ও নিমন্ত্রিত হইয়া! উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সমগ্র পণ্ডিতবর্গকে 
ম্তায়ের একটী কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সভাস্থ অনেক পণ্ডিত উহার 
সহুত্তর দিতে অক্ষম হ'ন। কমলাকান্ত রাখালদাসের প্রশ্ন শুনিয়! ব্যাঙ্গো্ি 
করিয়। বলির়াছিলেন-_“রাখাল, তুমি বালক মাত্র । আমার সঙ্গে ন্যায় 
শান্ত্রে তর্ক করা তোমার শোভন হয় না। আমার ছাত্র উপযুক্ত হইয়া 
যখন নবদ্বীপে তোমার সঙ্গে স্তায়-শান্ত্রে তর্ক করিতে যাইবে, তখন দেখিও 
আমার ন্যায়শাস্ত্রে কতদুর দখল আছে ।” ইহা বলিয়। ততক্ষণাৎই তাহার 
প্রশ্নের উত্তর দিলেন। রাখালদাস সার্বভৌম মহাশয়ের উত্তরে সন্তষ্ট 


না হইয়া তাহার অন্য প্রকারের ব্যাখ্য। করিলেন। ইহাতে কমলাকান্ত 
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রাগান্বিত হইয়া বলিলেন _“আমি যে অর্থ করিলাম ইহ! ব্যতীত দ্বিতীয় 
অর্থ সরস্বতীর ভাগারেও নাই।, তাহার এই কথায় চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়। 
গিয়াছিল। পরে সেই প্রশ্রের মীমাংসার জন্য ভারতের সমগ্র পগ্ডিতমগুলী 
৮কাশীধামে সমবেত হইয়াছিলেন। কমলাকান্তের অর্থই সেই সভায় সর্ব- 
বাদীসম্মত বলিয় গৃহীত হইল - তাহার স্তায়-শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া 
সমগ্র পঞ্ডিতমগ্লী তাহার অজন্র সাধুবাদ করিয়াছিলেন। কমলাকান্তের 
তবিষাৎ বাণীও অপর দিক্‌ দিয়া সফল হইয়াছিল -তাহার ছাত্র সারদাচরণ 
তর্কপ্ানন মহাশয়ও নবদ্বীপ যাইয়। রাখালদাস গ্ঠায়রত্ব মহাশয়কে ন্যায় 
শাস্ত্রের তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তর্কপর্শানন মহাশয় স্বীয় অধ্যাপককে 
এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহ! আর কমলা- 
কান্তের হস্তগত হয় নাই--উহ। হস্তগত হইবার পুর্ববেই তীহাকে দারুণ কাল 
স্বীয় কবলে কবলিত করিয়াছিল। এই সংবাদ জানিয়। যাইতে পারিলে ন৷ 

জানি তাহার কতই আনন্দের কারণ হইত। 
তাঁহার অসংখ্য ছাত্রগণ মধ্যে এখানে কেবল মাত্র জন কয়েকের নামোল্লেখ 
করিলাম। টাদ্রপ্রতাপ নিবাসী - হরসুন্দর ভট্টাচার্য্য, ঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
(বড়), ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ছোট ), রামকুমার ভট্টাচার্য্য, কোটালী পাড়ার 
কালীকুমার ভট্টাচার্য্য, সেরপুর ( ময়মনসিংহ ) হরনাথ চক্রবর্তী, বিক্রমপুরস্থ 
কাশীচন্ত্র ভট্টাচার্য; চাচইবুতল।, সারদ] চরণ তর্কপঞ্শানন পয়স। গাঁ, মহেশ চন্দ্র 
উট্টাচাধ্য চুড়াইন, কালীচরণ ভট্টাচার্য্য বজ্যোগিনী বর্তমান অন্িক। চরণ 
ক্কৃতিরত্বের পিতা, কালীনাথ ভট্টাচার্য ইনি কমলাকান্ত সার্বভৌমের অধ্যাপক 
কাশীশ্বর সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র, কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য পরাণীমগ্ুল, প্রসন্নচন্ত্ 
তর্করত্ব, বজযোগিনী, অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহেশ্বরদী নিবাসী । মহারাষ্ট্র 
দেশবাসী ছুইজন ছাত্র ছিল। একজনের নাম শুকত্রপ্ষণ আয়ার_-অপরের 
নাম অজ্ঞাত। ইহার! স্বপাকে খাইতেন। আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণের হস্তের 
জলও স্পর্শ করিতেন না। স্নান করিয়া! এক কলস জল নিয় তাহার! রান্না 
ঘরে প্রবেশ করিতেন এবং আহারাদির পরে গৃহের দ্বার উম্মোচন করিতেন, 
ইহারা খুব নিষ্ঠাবান্‌ ছিলেন। ্‌ | 
: কমলাকান্ত পারিবারিক জীবনে সুখী হইয়া যাইতে পারেন নাই। ক্রমা: 


বৈশাখ, ১৩২০ ] পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্ববভৌম। ১১ 


বয়ে তাহার তিনটী স্ত্রী-বিয়োগ হয়। চতুর্থ বা শেষবারে তিনি সোণারগার 
অন্তঃপাতী যোল্লাপাড়া গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে একটি 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়] মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিল। কমলাকাস্তের মৃত্যুর সময় 
তাহার এই পত্বীর বয়স মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ ছিল। ইনি এক্ষণে প্রায় সপ্ততি 
বর্ষ বয়ঙ্ক। বৃদ্ধা। সেকালের পঙ্ডিতমগ্ডুলীকে সময় সময় বাধ্িকী আদায় 
করিতে বিদেশে যাইয়া যে কিরূপ বিপদে পড়িতে হইত কমলাকান্তের জীব- 
নের একটা দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকবর্গ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। এক- 
বার বাখরগঞ্জ জেল! হইতে তাহার বার্ষিকী আদায় করিয়! প্রত্যাবর্তনকালে 
পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় তিনি কোন এক জমিদার বাড়ীতে শিষ্যসহ অতাথ 
হইলেন। উক্ত জমিদার বাড়ী দক্ষিণ সাহবাজপুর ছিল। জমিদারই যে 
স্বয়ং ডাকাত--একথ। কমলাকাস্ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই । কমলা- 
কান্ত সশিষ্য এক গৃহে আশ্রয় লইলেন। পাক করিবার জন্য আবশ্তকীয় 
দ্রব্যাদি জমিদার স্বয়ং মনোযোগী হইয়া পগ্ডিত মহাশয়কে পাঠাইয়। দিলেন । 
এপ্দিকে একটু লবণের কম পড়ায় একজন ছাত্র বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন, 
তিনি বাড়ীর ভিতরে যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে অস্থির হইয়। পড়িয়া 
হতাশভাবে গুরুদেবের নিকট আসিয়। সমুদয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। 
কমলাকাস্ত ভীত শিষ্যকে অভয় দিয়! স্বয়ং বাড়ীর ভিতর যাইয়। দেখিতে 
পাইলেন, একটী বৃহৎ গৃহ মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন ব্যক্তি বিবিধ অস্ত্রাদিতে শাণ 
দিতেছে আর গৃহকর্তী নিকটে দীড়াইয়া তাহাদের কাধ্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেছেন। কমলাকানস্ত এ সকল দেখিয়! শুনিয়াও নিভীঁক চিত্তে গৃহ- 
স্বামীকে আহ্বান করিয়৷ বহির্বাটীতে আনয়ন করিলেন এবং বৈঠকথান! গৃহে 
বসিয়। তাহার সহিত ন্তায়-শান্ত্র ও যোগশান্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অ।লাপ করিতে 
ল/গিলেন। কমলাকাস্তের সুযুক্তিপূর্ণ স্বললিত বাক্যচ্ছটায় গৃহন্থামী অনুতপ্ত 
হইয়া তাহার পদতলে পতিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিলেন। 
কমলাকাস্ত তাহাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়। ভবিষ্যতের জন্য এ সমুদয় 
রম পরিত্যাগ করিবার জন্ত উপদেশ দিলেন। একদিনের শুভ উপদেশেই 
এ জমিদারের মতিগতি পরিবর্তিত হইয়াছিল-_ভবিষ্যতে তিনি উক্ত জমিদারের 
নিকট হইতে বাধ্ধিকী পাইতেন। পরদিবস প্রত্যুষে স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা 


১২ বিক্রমপুর ।  [১মবর্য, ১ম সংখ্যা। 


হইবার সময় উক্ত জমিদার তাহাদিগকে এক প্রকার নিদর্শন দিয় বলিয়। 
দিলেন যে ইহ। দেখাইলে পথিমধ্যে আর কেহই আপনাদিগকে কোন কথা 
জিজ্ঞাস করিবে না। 

কমলাকাস্ত শ্তামবর্ণ ও দীর্ঘাকার ছিলেন। তাহার শরীর একটু কৃশ 
ছিল। বেশভৃষার প্রতি বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। কোন সম্ভাতে কিংবা 
কোন জমিদার বাড়ী যাইবার সময় সঙ্গে কেবল মাত্র একখানা নামাবলী 
লইতেন। তিনি বিশেষ সদালাপী ও বিনয়ী ছিলেন--এত বড় পণ্ডিত 
বলিয়৷ তাহার কোনও অভিমান ছিল না-ছোট বড় সকলের সঙ্গে 
মিশিতেন-_-এমন কি মুসলমান চগ্ডালদের বাড়ী যাইয়৷ পর্য্যন্ত আলাপাদি 
করিতেন। তিনি বহু ্যায় গ্রন্থের টীকা করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর 
সে সমুদয় গ্রস্থরাজি কে কোথায় লইয়। গিয়াছে তাঁহার কোনও খোজ নাই। 

পূর্বে কাঠাদিয়ার নাম ছিল কাণ্ঠ গ্রাম বা কাষ্ঠকাঠা, তিনিই উহাকে 
সর্বত্র কাঠাদিয়। নামে রূপান্তরিত করেন। তদবধি উহ কাঠাদিয়া 
নামে রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছে । প্রায় ছা'প্লান্ন বৎসর বয়সে আমাশয় 
রোগে তাহার মৃতু! হয়। 


ত্য 
জ্ঞানী বলে “মৃত্যু মুক্তি . 
বন্ধজীবে করে শান্তি দান” 
তক্ত বলে “মৃত্যু আনে 
ভক্ত জনে অমৃত সন্ধান ।' 
শিব মৃত্যু অধিপতি 
মঙ্গল ধাহার খ্যাতি 
মৃত্যুরে সৌন্দধ্য-সুধ। দেন চিরকাল-_ 
সরাইয়৷ নিজ হস্তে কুহেলিক! জাল। 
মৃত্যুতে মহত্ব লাভ 
দেয় মৃতে দেবভাব-- 


বৈশাখ, ১৩২০ ] অন্তঃপুরে স্্ীশিক্ষা। বিষয়ক প্রস্তাব । ১৩ 


স্বর্গে মর্ভে করে যোগ অনস্ত অক্ষয়, 
আত্মার নির্বাণ লাভ, মৃত্যু তুচ্ছ নয়। 
মৃত্যু নহে রক্তচক্ষু কল্পন! ভীষণ 
পরকালে মৃত্যু দেয় অনন্ত জীবন। 
শ্রীমতী চারুবাল! দেবী । 


অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব 


কি... 





আজকাল স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন, 
এবং তাহার প্রচারের জন্যও কেহ কেহ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয় 
থাকেন। 

বস্ততঃই ভাবিয়। দেখিতে গেলে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার, বিশেষরূপেই 
প্রার্থনীয়। শিক্ষাই জীবনের উন্নতির মুল; শিক্ষা ছাড়া হৃদয়ের বিকাশ 
বা মনে বল সঞ্চয় হইতে পারে না। সৎ শিক্ষা অথবা অসৎ শিক্ষাই 
মানুষকে দেবত্বে অথবা পশুত্বে উপনীত করিয়া থাকে । নারীগণ সমাজের 
অর্জেক অংশ স্বরূপ, তাহারা যদি উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত না হন তবে 
কিছুতেই সর্ধাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। 

সংসারে রমণীর প্রভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়! থাকে, বিশেষতঃ গৃহেতে 
রমণীর প্রভাব অক্ষুণ । আর গৃহই মানবের আশ্রয় ও বিশ্রাম স্থল। 
গৃহিণীর কোমল সুন্দর হৃদয়ের সংস্পর্শে গৃহ শান্তিনিকেতন স্বরূপ 
হয়ঃ-_কিন্ত. আবার গৃহিণী যদি সুশিক্ষিত না হুন্‌, তাহার হৃদয় যদি 
জ্ঞানালোকিত ও নানা সদৃগুণে বিভূধিত ন! হয়, তবে গৃহ কিছুতেই সুখময় 
হুইতে পারে না। তাহ! ছাড়া ভবিব্যদ্বংশীয়গণের উপরেও এই মাতৃজাতির 
প্রভাব সম্ভবতঃ পুরুষ অপেক্ষা অধিকই হইবে। 


১৪ বিক্রমপুর । . [১মবর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


যাহ হউক ্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা এখন প্রায় 
সকলেই স্বীকার করিয়! থাকেন, কিন্তু কিরূপে রমণীগণের মধে) শিক্ষার 
প্রসার বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়, ইহ! ঠিক যে যদিও 
আজ কাল খুব কম লোককেই স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধবাদী দেখা যায়, তবু 
দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে রমণীগণ যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভ 
করিতেছেন না। | 

ইহার কারণ মোটামুটি তিনটি। প্রথমতঃ বাল্য বিবাহ । যদি বিবাহের 
বয়স কিছু বাড়াইয়! দেওয়। যায়, (ইহ! এখন অনেকটা স্বতঃই হইতেছে) 
এবং বিবাহের পরেও . রমণীগণের শিক্ষার পথ উনুক্ত রাখার যথোপযুক্ত 
বন্দোবস্ত কর! হয়, তবে সুফল লাভ করিবাব সম্ভাবনা! আছে। 

দ্বিতীয়তঃ গ্রাচীনাগণ মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার পক্ষপাতী নহেন। 
তাহার! ইহার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, 
“ইহাতে গৃহকর্ম্ের ব্যাঘাত হয়, “কালী কলম” হাতে নিলে মেয়েরা আর 
প্হাত] বেড়ীর” দ্রিকে মনোযোগী হয় না। বিশেষতঃ মেয়েদের এত লেখা 
পড়া শিথিয়াই ব৷ দরকার কি? তাহার] তো৷ আর চাকুরী করিবে না? 

এই সব কথার যে উত্তর না আছে তাহা নয়, কিন্তু এখানে সে বিতর্ক 
না উঠানই ভাল। এইজন্য তাহার! দোষী নহেন,_.শতাব্দীর পর শতাব্দী 
যে আলে তাহাদের নয়নে প্রতিভাত হয় নাই,আজীবন- আজীবন বলি কেন 
ংশ-পরম্পর৷ ক্রমে তাহার]. যেরূপ তাবে দিন অতিবাহিত করিতেছেন, 
তাহাতেই তাহার! স্বকীয় সন্তপ্টি, আশ! ও আকাজ্জাকে নিবন্ধ করিয়। 
রাখিয়াছেন। অধিক কিছু বুঝিতে চাহেনও নাই বোঝেনও নাই। কিন্তু 
আশ করি নীপ্রই তাহার! শিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন । 

আমার মতে নানাবিধ শিল্প ও গৃহ কর্মের উপযোগী জ্ঞান যাহাতে 
নারীগণ প্রাপ্ত হন তাহা কর! উচিত, এবং রন্ধন বিগ্ভাও অস্তঃপুরে শিক্ষার 
অঙ্গীভূত করিয়া নেওয়া! উচিত। তাহ! হইলে সম্ভবতঃ প্রাচীনাগণ শিক্ষার 
পক্ষপাতী হইতে পারেন_-এবং ইহাতে অন্তঃপুরে শিক্ষা সহজে প্রসারিত 
হইতে পারিবে বলিয়। আমার বিশ্বাস। - গৃহিণীর গার্স্থ্য কর্তব্য অবশ্থ 
পালনীয়; আধুনিক রমণীগণ কখনই গৃহকর্্মকে তাচ্ছিল্য করেন না»_বরং 


বৈশাখ, ১৩২০ ] অন্তঃপুরে জ্্ীশিক্ষা। বিষয়ক প্রস্তাব । ১৫ 


শিক্ষালাভ করিলে এই সব বিষয়ে তাহাদের অধিক উন্নত বুদ্ধির পরিচয়ই 
পাওয়। যাইবে এবং প্রাচীনাগণের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসও সহঙ্জেই তিরোহিত 
হইবে আশা করি। | 

তৃতীয়তঃ পুরুষ অভিভাবকগণ মেয়েদের শিক্ষা অপছন্দ না করিলেও 
সেজন্য নিজেরা কোনও চেষ্টা যত্্র করেন না,“যদি কিছু শিখে তবে তো ভালই, 
ন৷ হয় নাই” তাহাদের মনোভাব এই প্রকার। অবশ্য সকলে এইরূপ নহেন, 
কেহ কেহ নারীগণের শিক্ষার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ব করিয়া থাকেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় সাধারণতঃ বঙ্গীয় পিতা পুক্রগণের শিক্ষার জন্য যেরূপ পরিশ্রম, 
যত্র ও অর্থ ব্যয় করিয়া! থাকেন তাহার দশ ভাগের একভাগও কন্গাগণের 
শিক্ষার জন্য দিতে কুগ্ঠিত হন.। তাহারা হয়ত ইহা মনে করেন যে পুত্র 
উপার্জনক্ষম হইয়া ভবিষ্যতে সহায় স্বরূপ হইবে, কিন্তু কন্ঠাদিগের দ্বারা 
সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সাহায্য পাওয়ার আশা নাই; অতএব এ বিষয়ে 
অর্থবায় করা বৃথ।! 

কিন্তু অর্থ লাত করাই কি বিগ্যোপাজ্জনের লক্ষ্য? জ্ঞানার্জন কি আত্মার 
উন্নতির জন্য নহে? দুর্ভাগ্য বশতঃ অধুনাতন বঙ্গদেশে অর্থোপার্জনই জীবনের 
উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত | যাহ! হউক ন্নেহপরায়ণ পিতার নিকটও কি 
স্বার্থ ই বলবৎ হইবে? কন্তা শিক্ষা! প্রাপ্ত হইলে পিতার কি তাহ] গৌরব 
নহে? পুত্র শিক্ষিত হইলে পিতামাত যে আনন্দ অনুভব করেন কন্ত। 
শিক্ষিত হইলেও তো তাহারা সেইরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারেন । 

যখন সকলেহ স্বকীয় অন্তঃপুর শিক্ষার বিমল আলোকে আলোকিত 
করিবার জন্য ব্যাকুল ও সচেষ্ট হইবেন, তখনই এই উদ্ভম সফল হইবে । 

্ত্ী-শিক্ষার বহুল প্রচার মানসে প্রতি গ্রামে প্রতি পল্লীতে যথোপযুক্ত 
অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। আজ কাল নারীগণের মধ্যেও শিক্ষা লাভ 
করিবার জন্ত ও জীবনের উন্নতির জন্ত একটা ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হয়। 
আমার বিশ্বাস 'অন্তঃপুর-শিক্ষা+র প্রসার বিষয়ে রমণীগণের নিজেদের শক্তি 
কিছু পরিমাণে নিয়োজিত হইলে উপকার হইবার সম্ভারন1। 

ইহাদের নিজেদের মধ্যে ছোট খাট একটি সমিতি নি করিয়। 
কোনও উপযুক্ত মহিলার নেতৃত্বে যদি পরম্পরের মধ্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত 


১৬ _. বিক্রমপুর | [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 


করিয়া লন্‌, এবং কোনও কোনও মহিলা! যদি শিক্ষার তত্বাবধানে নিযুক্ত 
থাকেন, তাহ হইলে গ্রামস্থ কন্তা ও বধূগণের তাহার নিকট শিক্ষা বিষয়ে 
সাহায্য লইতে এবং আলোচনা করিতে সুবিধা হইবে। আর সহৃদয় 
পুরুষবর্গ যদি সর্বদাই অকুষ্ঠিত চিত্তে তাহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত 
থাকেন, তবে অস্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা সহজেই প্রসারিত হইতে পারে। * 

উপরোক্ত প্রণালীতে রমণীগণের নিজেদের মধ্যে শিক্ষ। বিস্তারের সুবিধা 
ছাড়াও আর একট] বিষয়ে উপকার হইবে । গৃহকর্ম ভিন্নও অন্তান্ত বিষয়ে 
নিজেদের যে কিছু করিবার শক্তি আছে, তাহ রমনীগণ বুঝিতে পারিবেন। 

আমর] মেয়ে মানুষ) আমরা কি করিব, কি করিবার সাধ্য আছে? 
এইরূপ ভাব রমণীগণের হৃদয়ে প্রায়শঃই দেখা যায়। আত্ম-প্রত্যয় এবং আত্ম- 
নির্ভরতা ভিন্ন কেহই কিছু করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা যদি এইরূপ 
নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া নিজেদের মধ্যেই একটু একটু করিয়া কাজ করিতে 
থাকেন, তবে ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত নান! বিবয়েও আপনাদের শক প্রয়োগে 
সক্ষম হইবেন । 0. 

শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নতহদয়া বিদেশিনী মহিলাগণ, যেমন স্বর্গীয় তগিনী 
নিবেদিতা, শ্রীমতী আনিবেসাস্ত প্রভৃতি, আমাদের দেশের জন্য কত 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্ত আমাদের স্বদেশীয়৷ মহিলাগণ নিজেদের 
জন্ত কিছুই করিতে পারিতেছেন না ইহাকি কম ক্ষোভের বিষয়? . 

নর ও নারীর কার্যযক্ষেত্র ঠিক এক নহে এবং একের কাজও অপরের 
ঘবার! সুসম্পন্ন হয় ন। পুরুষের শক্তি দেশে যেকাজ করিতেছে, তাহা অর্ধেক 
অসম্পূর্ণ, এই জড় নারীশক্তি যখন কার্য্যক্ষম হইবে তখন ইহার দ্বিগুণ 
কাজ পাওয়া যাইবে, এবং তখনই চেষ্টা উৎসাহ ও কার্য্যকরী শক্তি 
সম্পূর্ণতা লাভ করিবে ইহা নিশ্চিত। 

সমাজ তখনই উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে) যখন সর্ব 
বিষয়েই দেশের শক্তি নর-নারী উভয়ের শক্তিতে শক্তিমান হইবে, নচেৎ 
কিছুতেই কিছু হইবে না। : 


শ্রীমতী আশালত। সেন। 
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89700 67 4১ 5628৯ 4, 
£7698৫7 /186151725165 98002, 


[787154 6য় [* ৬১ 56৮06 &০ 23৫03 


বৈশাখ, ১৩২০ ] ইরিথিয়ান সাগর । ১৭ 


ইরিথিয়ান সাগর 


প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ আস্রকার উপকূল হইতে পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রের 
যতখানি জ্ঞাত ছিলেন, তাহাকে (12750)77587) 56৪.) ইব্রিথিয়ান 
সাগর নামে অভিহিত করিত। এইরূপ নামকরণের প্রধান কারণ এই যে 
গ্রীকগণ লোহিৎ সাগরের প্রণালীগুলিকে ইরিধিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছিল 
এবং পারস্তোপসাগরকেও এই নামের অন্তভুক্ত করিত। যখন মিসর রোমের 
অধীন ছিল, তখন মিসরের সহিত ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী দেশ সমুহের ষে 
বিশেষ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 1১5110105 ০৫ 0:5 চ57/- 
07781] 368. ব৷ ইরিধিয়ান সাগর প্রদক্ষিণ নামক পুস্তকে পাওয়া যায়। 

গ্রন্থকার গ্রীসদ্দেশীয় বণিক ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতা- 
বীতে মিসরের অস্তঃগঁত বেরিনিস বন্দরে বাস করিতেন। এই শেষোক্ত স্থল 
হইতেই তিনি সাময়িক বায়ুর সাহায্যে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরা- 
দিতে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন । এই সকল দেশের বাণিজ্যাদি সংক্রাস্ত 
বিষয় তিনি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়৷ অন্যান্ত সওদাগরদিগের স্মুবি- 
ধার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকারের লিপি-কৌশল নাই বটে 
কিন্ত তিনি যে সকল সংবাদ আমাদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার 
পূর্ণতা, সত্যতা, এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিলে আমাদের অন্য কোন 
রূপ ক্ষোভের কারণই থাকে না। বস্ততঃ, এই পুস্তক পাঠে আমর! ভারতের 
তদানীন্তন বাণিজ্যের অতি পরিস্ফুট চিত্র পাই এবং ইহা! বলিলে কোনরূপেই 
অতুযুক্তি হইবে না যে, এ পুস্তক না লিখিত হইলে আমাদের এই বিষয়ের জ্ঞান 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত । ঠা | 

অজ্ঞাতনাম। গ্রন্থকার যদিও কোন প্রকারেই নিজের নামোল্েখ করেন 
নাই, তত্রাপি তিনি যে মিসরে' বাস করিতেন ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
'গিয়াছে। পুস্তকের কয়েক স্থলেই এ বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং খুব সম্ভবতঃ 
তিনি মিসরের অস্তঃগঁত বেরিনিস নগরেই বাস করিতেন । বেরিনিস হুই- 
তেই তিনি প্রথম সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় পাঠে 


স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি নিজে সওদাগর ছিলেন এবং কেবলমাত্র অপ- 
ত 
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রের শোন৷ কথ! সংগ্রহ ন। করিয়া তিনি নিজে স্বচক্ষে যাহ! প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই হিসাবে গ্রন্থের ল্য আরও 
রেশী। 

গ্রন্থকার ঠিক কোন্‌ সময়ে জীবিত ছিলেন আমর! সেই বিষয় পর্যযালোচন। 
করিব। গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, তিনি রোমক সম্রাট অগষ্টসের মৃত্যুর পর তাহার, 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ভূগোল লেখক টলেমী অপেক্ষ৷ তিনি যে প্রাচীন 
ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ বল] যাইতে পারে যে টলেমী ভারতবর্ষের 
ভূগোল সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিয়াছেন ইনি তাহ! করেন নাই এবং 
টলেমীর সময় রোষকগণ ভারতবর্ষের ভূগোল সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাত করিরা- 
ছিলেন এই অজ্ঞাতনামা গ্রস্থকারের সময় তাহারা ততদূর অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই। 

পেরিপ্লাস গ্রন্থকার লঙ্কার নাম পালেসিমোয়াগডান বলিয়। উল্লেখ করিয়া- 
ছেন--টলেমী লঞ্কার নাম সালিকি বলিয়াছেন। শেষোক্ত নামই পরে প্রচলিত 
হইয়াছিল এবং আমাদের গ্রন্থকার প্রথমোক্ত নাম উল্লেখ করাতে স্পষ্ট প্রতীতি 
হইতেছে যে, প্লিনি কিংব! তাহার সময়ে এ নাম প্রচলিত ছিল না । গ্রন্থকার 
যে প্লিনির পরে লিখিয়াছেন তাহারও প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে 
ষে, প্লিনি তাহার পুস্তকে হিপোলাস কর্তৃক আবিষ্কৃত সাময়িক বায়ুর উল্লেথ 
কলে বলিয়াছেন যে “ইহার সঠিক বৃত্তান্ত জনসমাজে এই প্রথম প্রচারিত 
হইল।” কিন্তু, পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার যে সময় তাহার পুস্তক রচন। করেন 
তখন এঁপথ বহুপূর্বে যে আবিষ্কত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়ছেন। 
প্রিনি ৭৯ শ্রীঃ অঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং মৃত্যুর ছুই বৎসর পূর্বে পুস্তক রচন! 
শেষ করেন। সুতরাং দেখ! বাইতেছে যে এই ৭৯ শ্রীঃ অঃ পরে যে সময়েই 
হউক ন], কেন_-এই পেরিপ্লাস গিখিত হয়। পুস্তকের অন্ত একস্থলে 
আবি্সানিয়। দেশের রাজা জলকালিসেরর উল্লেখ আছে। এই নরপতি, 
৭৭ হইতে ৮৯ খৃষ্টাব্দ রাত্ব করেন । সুতরাং আমর নিঃসন্দেহে অন্মান 
'করিয়। লইতে পারি যে এই পুস্তক প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত 
হুইয়াছিল। 

_ পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার কয়েকটা সমুদ্র ধারার উল্লেখ করিয়াছেন। হহার 
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মধ্যে যে কয়েকটী ভারতবর্ষ সংক্রান্ত আমর তাহার বিষয়ই আলোচন' 
করিব। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন ষে আরব পৌছিবার ছুইটী পথ 
আছে। প্রথম মাইয়স হার্মস হইতে নিউকোকোমী হইয়া আরব দেশান্তগত 
বন্দর মৌজায় পৌছিতে হয়। দ্বিতীয় বেরিনিস বন্দর হইতে জাহাজ 
ছাড়িয়া বরাবর মৌজায় পৌছান যায়। অন্ত আর একটীতে তিনি বর্তমান 
রাসেলহেড হইতে আরবের পূর্ব উপকূল দিয়া পারস্তোপসাগর হইয়া 
আপলোগস (বর্তমান আবাল ) পৌছানের কথা বলিয়াছেন। গ্রন্থকার 
ভারতবর্ষ পৌছিবার তিনটী পথ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমটী আরব, 
কারমেনিয়া এবং গেড্রোসিয়! হইয়া বরুগজ ( বরোচ ) পৌছান। বরোচ 
তখন একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। দ্বিতীয়টী কানে বন্দর হইতে । এবং 
তৃতীয়টি গুয়াঙ্গফে। বন্দর হইতে । শেষোক্ত ছুটী পথই সমুদ্রবক্ষ ভেদ 
করিয়া মৌঙঞ্জিরিস এবং নেলকুন্দ পৌছিতে হইত। এই একটী পথের 
বর্ণনাকালে তিনি বলিয়াছেন যে এই পথ দিয়া ভারতবাসীরা আরবে 
পৌছিত এবং আরবীয়ের ভারতে আসিত। অন্যটিতে হিপোলাস 
কর্তৃক সামগ্রিক বায়ুর আবিষ্কারের পূর্বে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হইতে 
যাত্রা করিয়। ভারতবর্ষে পৌছানের পধের বর্ণনা আছে। ভারতবর্ষ হইতে 
তখন আফ্রিকায় চাউল, ঘ্বত, তিল, তৈল, চিনি, কার্পাস, মসলিন এবং 
রঙ্গীন কাচ রপ্তানি হইত। 

অতঃপর আমরা পেরিপ্লাসে উল্লিখিত বাণিজ্যার্থ ষে সকল দ্রব্যাদি 
আমদানী ও রপ্তানি হইত তাহার একটি তালিক৷ দিব। 

পেরিপ্লাস লিখিয়াছেন যে রাজার জনা সুন্দরী বালিকাগণকে বরোচে 
আমদানী কর! হইত এবং আরব ও ভারতের কৃতদাসীগণকে জয়সকরাই- 
ডিসের দ্বীপে প্রেরণ করা হইত। এতত্বযতীত অশ্ব ও অশ্বতর, কাণী ও মৌজা 
বন্দরে আমদানী হইত। পশুজাত দ্রব্যের সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন 
যে ঘ্বত এবং হস্তীদন্ত বরোচ হইতে বারবারী দেশে রপ্তানী হুইত। বরোচ 
হইতে চীনের কার্পাস, শৃঙ্গ, প্রবাল, লাক্ষা, মুক্তা, রেশম-হুত্র, শুভ্তি রং, 
গগ্ডারের খড়গ, কচ্ছপ ও রগ্ডানী হইত। অগরু এবং অন্তান্ত গন্ধ ভ্রব্য, হিঙ্ু 
বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠখ্, আবলুসকান্ঠ, তিলতৈল, নীল, মলিন, নান! 
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প্রকার মসল!, জাফরণ, পান, মধু, মগ্ত, লক্ক1, গম, চিনি, খইয়ের উল্লেখ ও 
এই পুস্তকে পাওয়৷ যায়। রৌপ্য পাত্র, আর্সেনিক, রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রা, 
সীসা, পিস্তল যিসর হইতে রপ্তানী হইত বং টীন, লৌহ, তরবারী 
ভারতবর্ষ হইতে দেশাস্তরে প্রেরিত হইত পেরিপ্লাস নানারূপ  মৃল্যবান্‌ 
প্রস্তরাদির এবং নানাগ্রকার বস্ত্রের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন । 

পেরিপ্লাসে বণিত আখ্যান হইতে আমরা ভারতের সম্বন্ধে যে কিছু 
কথ! আছে তাহার সার সংগ্রহ পাঠকবর্গের নিকষ্ট উপস্থিত করিতেছি। 
বর্তমান ওগুর দেশের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে উহা ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। 
আবিরিয়া এবং স্ুুরাষ্টীন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে ঞ্গথানে প্রচুর পরিমাণে 
শহ্য, চাউল, তিলতৈল, মাখন, মসলিন এবং জ্শারতীয় কার্পাসে প্রস্তুত 
মোটাবস্ত্র ' পাওয়। যাইত। রাজধানী মিন নগর হইতে প্রচুর পরিমাণে 
বন্ত্র বরোচে প্রেরিত হইত। ভারতবর্ষে অনেক নদী আছে এই সকল 
নদ নদী দ্বারা পণ্য দ্রব্য প্রেরিত হয়। 

নিয়লিখিত দ্রব্যগুলি বরোচে আমদানী হয়-_ইটালি দেশীয় মন; পিত্বল, 
তামা, টান এবং সীসা, প্রবাল, নানাপ্রকার বস্ত্র, ধুনা, সাদ। কাচ, গঁদ, সুম্মা। 
স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা, গন্ধদ্রব্য। হস্তিদন্ত, গন্ধদ্রব্য, চীনামাটী (1১০:০1210.) 
কার্পাস, রেশম, রঙ্গীন সুত্র, রেশমের সুত্র, এবং লঙ্কা! বরোচ হইতে রপ্তানী 
হয়। সাধারণতঃ জুলাই মাসে জাহাজ মিসর পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যার্থ 
ভারত যাত্রা করে। 

নেলকুন্দা নামক বন্দরে মুদ্রা, প্রস্তরাদি; বন্ত্রঃ সুন্নী টিন, সীসা। মদ্থা। 
সিন্দুর, আসেঁনিক আমদানী হয়। এবং এই বন্দর হইতে নিয়লিখিত 
ভ্রব্যগুলি রপ্তানী হয়_লঙ্কা ( প্রচুর পরিমাণে ), হস্তিদত্তঃ জট মাংস 
( একপ্রকার লত1), পান; মৃপ্যবান প্রস্তরাদি এবং কচ্ছপ। 

পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার কয়েক প্রকার সমুদ্রগামী তরীর নামোল্লেখ 
করিয়াছেন। এই পুস্তকেই আমরা জানিতে পারি যে তখন সঙ্গর ও 
কোলান্দী ও পথ্থ নামক ছুইপ্রকার তরী পণ্য ভ্রব্য বহনে ব্যবহৃত হইত। 
গেন্ছিপ্লাস আজানীয়ায় প্রচুর পরিমাণে মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তরাদি ও মসলিন 
এবং মাসাগিয়ার উৎকু্ট মসলিন যে পাওয়! যাইত তাহার উল্লেখ 


বৈশাখ, ১৩২০ ] ইরিথিয়ান সাগর । ২১ 


করিয়াছেন। গঙ্গায় যে তখন অনেক তরী পান, মসলা, মুক্তা, অতুযুৎকষট 
মদলিন এবং অন্যান্স পণ্যার্দি বহন করিত, তাহার বিষয়ও লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। পেবিপ্লাসের গ্রন্থকার অবশেষে ধিনাইয়ের কথ! উল্লেখ 
করিবার সময় বলিয়াছেন যে, এখানে প্রচুর পরিমাণ রেশম এবং পশমী 
বন্ত্রও পাওয়া যায়। 

পেরিপ্লাসে বণিত দ্রব্যাদির মধ্যে কতকগুলি এখন আমাদের দেশে 
পাওয়া যায়, তাহা একবার দেখ! কর্তবা নহে কি? প্রাচীন ভারতীয়গণকে 
আমর অসভ্য, বর্ধর বলিয়াই জানি এবং বলি একবার তুলাদণ্ড ব্যবহার 

করিতে দোষ আছে কি? * | 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 

পাটন৷ 


আতর রিট 


বিক্রমপুর 
ম! তোর মুঃখানি মনে পড়ে আজি ভরিয়া উঠিছে আমার বুক; 
আমি যে তোরি গো তনয়, জননি, ভেবেও উথলে স্বরগ সুখ। 
আমার শৈশব বাল্য কাটিল যাহার উরসে অতি মধুর, 
তুই মা আমার সেই ন্নেহময়ী, তুই সে আমার বিক্রমপুর । 
সুখের হুঃখের অতীতের স্বতি, তোরি সনে মাগে! জড়িত যত; 
তোরি মাঠে মাগে। উড়ায়েছি ঘুড়ি, তোরি খালে মাছ ধরেছি কত। 
তোরি বিলে মাগে৷ ভাসায়ে তরণী দিয়েছি উঠায়ে কণ্ঠসুর, 
তুই মা! আমার সেই নেহুময়ী, তুই সে আমার বিক্রমপুর । 
কোথায় এমন ধানের ক্ষেতে লক্মীর্দেবীর আচল দোলে? 
কোথায় তমাল বেণুর কুঞ্জে বিহগ এমন মধুর বোলে? 
গোলাপঞ্জামে ডেফল কাউ এ কাহার বাগান হেন ভরপুর? 


এপ্রাচীন ভারত” শীর্ষক গ্রস্থাবলীতে লেখক পেরিপ্লাসের আশুল বর্ণন! লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। “পেনিপ্লাস' “শীই হসতস্থ হইবে। সম্পাদক। 
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বিক্রমপুর | [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


তুই মা আমার সেই ন্গেহময়ী, তুই সে আমার বিক্রমপুর । 


কোথায় বরব বরষ পরে বরষা এমন ঘনিয়ে আসে? 
কোথায় এমন মোহন লীলায় ঘর বাড়ী সব সলিলে ভাসে? 


- বিলের বিশাল বক্ষ ছাঠয় সাপ্ল! কোথায় হাসিয়া! চুর 1, 


তুই সে আমার স্নেহময়ী মাতা তুই সে আমার বিক্রমপুর । 
অতীত যুগ হইতে কে মা জ্ঞান গরিমায় সবার উপর? 


, শীলভদ্র ঘোষে নাম কাঁর দূর হতে আরো দৃরাস্তর ? 
কার দীপক্কর তীব্বতবাসী মোহ অন্ধত করিল দূর? 


তোরি সন্তান তাহার! জননী, তুই সে আমার বিক্রমপুর । 


: গৌরব শতলীলার আগার রামপাল কান্ত ক্ঠহার ? 


ভৌমিক কেদার জলদ-মন্দ্রে স্বাধীনতা ৰাণী ঘোধিল কার? 

কাহার বক্ষে বল্লাল-রমণী করিল আত্ম-বিসর্জন ? 

কাহার কন্তা বীর অঙ্গন! সোণামণি করে ভীষণ রণ? 

বিশাল পদ্ম! ধবলেশ্বরী কাহার চরণ চুমিয়! ধায়? 

শ্রীধাম শ্রীপুর একুশরত্ব, উঠেছিল ফুটি কাহার গায়? 

কাহার কুঞ্জে আনন্দময়ী গেয়েছিল গান, মধুর সুর? 

তুই মা আমার সেই স্নেহময়ী, তুই সে আমার বিক্রমপুর । 

কাহার বুকের সুধাধার! পানে শ্রীশ্ামাকান্ত সাহসী স্বর, 

হাসিতে হাসিতে ভীষণ সিংহ ব্যান দর্প করিল চুর? 

কার তরে দ্বিজ রাসবিহারী খাটিয়। শরীর করিল ক্ষয়? 

তোমারি বুকের তাহার! জননি, তাহারা জননি তোরি তনয়। 

মুছে ফেল মাগো! আনন কালিম। মুছে ফেল মাগো অশ্রজল ; 

শত সন্তান, জগদীশ আদি, তুলিছে ললাট করে উল । 

ক্ষ মৈাও দিব প্রাণ মাগো! তোমার দৈন্স করিতে দূর । 

তুই.ম! মোদের শ্নেহময়ী মাতা; তুই.ম! মোদের বিক্রমপুর । 
শ্রীনলিনীকান্ত ভষ্টশালী 
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বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত উপকথ। 
কাঞ্চনমালা 


এক মস্ত বড় সওদাগর । সওদাগরের ছুই স্ত্রী। প্রথমার নাম রতনমাল। 
আর দ্বিতীয়ার নাম কাঞ্চনমালা। রতনমালার কোন ছেলে মেয়ে নাই। 
কাঞ্চনমালার এক পুত্র ও এক কণ্ত। নাম নারায়ণ ও কমলা । রতনমালার 
গর্ভে কোন ছেলে মেয়ে ন৷ হওয়ায় সওদাগর বৃদ্ধ বয়সে কাঞ্চনমালাকে বিবাহ 
করিয়ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র ও কন্তা লাভ করিয়া সওদাগর হাতে স্বর্গ 
পাইলেন। দিন রাত কাঞ্চনমালার পুত্র ও কন্যা নিয়া আনন্দে দ্রিন কাটান। 
রতনমালার কিন্তু সতীনের ছেলে মেয়ের প্রতি সওদাগরের এত আদর যত 
বড় ভাল লাগিত না। তবুউপায়কি? সওদাগরের ভয়ে ভয়ে সতীনও 
তাহার পুত্র কন্যাগণকে কিছু বলিতে পারিতেন না। নারায়ণ কমল! কিন্ত 
নিজ মায়ের চেয়েও বড়মাকে বেশী ভালবাসিত। 

কিছুদিন পরে সওদাগর বাণজ্যে গেলেন।. বাণিজ্যে যাবার সময় 
উভয় স্ত্রীকে ছেলে মেয়ে ছু'টাকে লইয়া! মিলিয়। মিশিয়া শাস্ত-সুখে থাকিবার 
জন্য উপদেশ দিয়! গেলেন। সওদাগর বাড়ী হইতে যাওয়ার পর হইতেই 
রতনম[লার আধিপত্য বাড়িল! কাঞ্চনমাল1 নিজের ছেলে মেয়ে দু"্টীকে 
লইয়। অতি সতর্কে দ্রিন কাটান। তার বাপের বাড়ীর বুড়ী দাসী ও কাজ 
কর্মে সকল বিষয়েই তাহার খুব সাহায্য করে। মানুষ হাজার সাবধান থাকিলে 
কি হয়? ছুষ্ট লোকের-_কুট-চক্র তেদ কর! বড় সহজ কথা নয়। একদিন. 
ছুই সতীনে মিলিয়৷ গঙ্গান্নান করিতে গেলেন। ছুষ্টা রতনমালা একখানা 
শিকর কাঞ্চনমালার চুল ধুইয়৷ দিবার ছল করিয়া! যেমনি চুলের গোড়ায় 
বাধিয়। দিল--অমনি সে একটা কচ্ছপের আকার ধারণ করিয়া জলে ঝাঁপাইয় 
পড়িল। রতনমাল। ক্কাত্রম ভাবে নান! ছাদে কাদিয়৷ বাড়ী ফিরিল। 
সওদাগর বিদেশে, তিনি এ ঘটনার কিছুই জানেন না। কাঞ্চনমালার দাসী 
প্রমাদ গণিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন রাধিয়! সে নারায়ণ ও কমলাকে 
সহ গঙ্গার তীরে একখান! কুটীর নির্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল । 
রাঝ্সি গভীর হইলে সে নদীর তীরে আসিয়া বলিত;_- 


২৪ বিক্রমপুর । [১মবর্য, ১ম সংখ্যা। 


“ওঠ, ওঠ) কাঞ্চনমাল। 

দুধ দাও তোমার নারায়ণ কমল! । 

আমিবেন সওদাগর 

বাধিবেন রতনমাল। 

রাজ্য ভোগ কর্‌বে তোমার নারায়ণ কমল! ॥” 

বুড়ীর ডাকে একট! যন্ত বড় কাছিম জল হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়। কুটীরে 
প্রবেশ করিত এবং কয়েকটা ডিম পাড়িয়া নয়া নদীর গভীর জলে ডুবিয়া 
যাইত। 
এইরূপে এক বছর যায়। সওদাগর বাড়ী: ফিরিযার পথে এ কুটীরের 

পাশ দিয় নৌকায় করিয়া চলিয়াছেন। অমাবস্তরার ভীষণ অন্ধকার । কিছুই 
দেখা যায় না_-সওদাগরের নৌক। সেই কুটীক্ের ঘাটেই আসিয়। লাগিল। 
সওদাগর কুটীরের ভিতর আলোক দেখিয়৷ চাকরকে বলিলেন_“ই যে 
লোকের বসতি দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে আগুণ নিয়ে এসে রান্নার যোগাড় 
কর। চাকর কুটীর দ্বারে আসিয়া দেখে যে একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক “ওঠ 
ওঠ কাঞ্চনযালা' বলিয়! ডাকা মাত্র মস্ত বড় একটা কাছিম জল হইতে উঠিয়া 
ঘরে প্রবেশ করিল এবং ডিম পাড়িয় চলিয়া গেল। চাকর এই আশ্চর্য্য 
ঘটন! ছেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি যাইয়৷ তাহার প্রভুর নিকট সব কথা খুলিয় 
বলিল। ইহাও বলিল যে সে ঘরে আপনার পুত্র কন্যা ও ছোট কর্রীমার 
দাসীকেও দেখিলাম । চাকরের মুখে এ কথা শুনিয়া সওদাগর ভ্রুতপদে সে 
কুটীরে যাইয়া! উপস্থিত হইলেন। দাসী এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে সওদাগরকে 
সেখানে দেখিতে পাইয়া! চীৎকার করিয়। কাদিয়া৷ উঠিল। .পুত্র ও কন্যা 
পিতাকে দেখিয়া তাহার গল! ধরিয়া কাদিতে লাগিল। সওদাগর দাসীর 
মুখে সব কথ। শুনিয়। পুনরায় কাঞ্চনমালাকে ডাকিতে বলিলেন। দাসী 
যেমনি ডাকিল।_ 

“ওঠ ওঠ কাঞ্চনমাল। 

দুধ দাও.তোমার নারায়ণ কমল! । 

এসেছেন সওদাগর বাধিবেন রতনমালা। 

রাজ্যতভোগ কর্বেন তোমার নারায়ণ কষল। ॥' 


বৈশাখ, ১৩২০] কাঞ্চনমাল! | ২৫ 


অমনি কচ্ছপরূপী কাঞ্চনমালা! আবার সেই কুটীরে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। সওদাগর কচ্ছপটীকে ধরিয়া যেমন মাথায় হাত দিয়া আদর করিবেন 
অমনি একট শক্ত বস্ত হাতে লাগিল। উহ! কি দেখিবার জনা আলোর 
নিকট যাইয়৷ দেখিলেন যে একটা শিকড়,_সওদাগর তাড়াতাড়ি ছুড়ি দিয় 
যেমন শিকড়টাকে কাটিয়া! ফেলিলেন অমনি কাঞ্চনমাল! পুনরায় মনুষ্য দেহ 
ধারণ করিলেন। সওদাগর পরম সন্তষ্ট মনে পুত্র কন্যা ও স্ত্রীসহ নৌকায় 
গেলেন এবং পর দিবস খুব তোরে যাইয়! বাড়ীর ঘাটে পঁুছিলেন। চাকর 
বাড়ীতে যাইয়া বলিল _যে কর্তার আদেশ -তাহার ছুই স্ত্রী পুত্রকন্যাপহ 
নদীর ঘাটে যাইয়। তাহাকে লইয়। আসিবেন। 

রতনমালার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এখন উপায়? রতনমালার দাসী 
বলিল _“ভয় কি? আমি তোমাকে নিয়ে নৌকায় যাচ্ছি । তুমি সওদাগরকে 
বল্বে যে কাঞ্চনমাল! নদীতে স্নান করৃতে যেয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছে। 
কত খুঁজেছি কোথাও তার সন্ধান পাই নাই। দাসী বেটাকে কত বোঝালেম 
ছেলে মেয়ে ছু'চীকে কত আদর যদ্ব কল্পেম কিন্তু দাসী তাদের নিয়ে কোথায় 
যে চলে গেল আমি কোন খোজই পাচ্ছিনে। সে অবধি বড়ই মনের কষ্টে 
দিন কাটাচ্ছি।” দাসীর কথা মতই কাজ হইল । রতনমাল! নৌকান্ব 
উঠিয়। কাদিয়া পড়া মাব্রই - কাঞ্চমমাল1 পুত্রকন্যাসহ বাহিরে আসিয়' 
তাহাকে প্রণাম করিল। রতনমাল! ও তাহার দাসীর মুখ একেবারে শুকাইয় 
গেল। প্রাণের ভয়ে উভয়ে সওদাগরের পায়ে লোটাইয়৷ পড়িয়া ক্ষমা 
চাহিল। কাঞ্চনমালার অন্থরোধে সওদাগর উহাদিগকে প্রাণে না মারিয়। 
বনবাস দিলেন -.আর নুশীল। পত্বী কাঞ্চনমালা ও পুত্র কন্যা নারায়ণ 
কষলাকে লই! মনের সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন ।* 





... শ্রন্থ সমালোচনা । 
পথের ক্খা-_জ্রীফকির চত্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের 
ভূষিক। সন্্ীলিত। প্রকাশক-্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা । ডঃ ক্রাঃ ১৬ অংশিত 


* বিজ্লাপুর অঞ্চলে প্রচলিত এই শ্রেণীর উপকখা হি বিক্রষপুরব?সিশী মহিলাগণ 
লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে আমর আনপোর সহিত প্রকাশ করিব। সম্পা্ক। 
ৃ 


২৬ বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্য।। 


চি 


১০৪ পৃষ্ঠা, লিম্প বাইগ্জিং বূল্য দশ আন1। এখানা একখানা অরমণকাছিনী| দেওঘর ও 
তপোবন, এটোয়া, কাল্কা পথে, বাজেশ্বরে আট দিন, খুরদা, চক্রধরপুর এছয়টী স্থানের 
বিবরণ লইয়াই এ গ্রস্থখানা রচিত। ফকির বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে হুপরিচিত। এ বহিখানি 
পাঠ করিয়া আমরা স্থপী হইয়াছি, ভাষার বেশ একটী শ্বছন্দ গতি আছে, স্থানে স্থানে বর্ণন। 
অতি মনোহর । জলধর বাবুর ভূষিকা পাঠে কিন্ত নিরাশ হইয়াছি। তাহার নিকট হইতে 
মাষরা, একটী সুন্দর সারগর্ভ ভূষিকার আশা করিয়াছিলাম তৎপরিবর্তে “এখন কাগজ কলম: 
লঙ্য়া.বপসিয়াছি, কিন্তূ কি লিখিব ভাবিয়! পাইতেছি না' পড়িয়া! দুঃখিত হইলাম। ফকির 
বাবু নিবেদনে লিখিয়াছেন 'আমার আত্মীয় ও সাহিতিক্ষ বন্ধু শ্ীমত সুবোখচন্দ্র বন্দ্যো- 
পাথ্যায় নি,এ, মহাশয় 'পথের কথা'র আগাগোড়। প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন সেজন্য চিরকৃতজ্ঞ।" 
স্থবোধবাবু এরূপ সতর্কতার সহিত প্রুফ দেখিয়! দিয়াছেন যে প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় পর্থক্ততেই 
ইস্কুল নাহইয়া ইনুল হইয়াছে! ফকিরবাবু দেখিতে জাঙ্গেন ও দেখাইতে জানেন__তাই 
কোন স্থানই তেমন উল্লেখযোগ্য না হইলেও বর্ণনা চাতুগ্ধ্য সবকয়টিই অতি সুন্দর ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। কাল্কাপথেই সর্ধধাপেক্ষা হুনার লাগিল। . : 

পঞ্চবটীতত্ব স্বর্গীয় মুন্সী কাশীনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবগলামোহন দাশ- 
গুপ্ত নোয়াখালী । ডিধাই ১২ পেইজী ৫* পৃষ্ঠা মূল্য ।4*। ইচ্থাতে পঞ্চবটী মাহাত্ম্য বর্ণিত 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শান্্গ্র্থ হইতে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধত হইয়া আত্মার 
অবিনশ্বরত্থ পুনর্জন্ম, ভক্তি ও বিশ্বাস ইত্যাদি নিবিধ বিষয়ের.আলোচনা করা, হইয়াছে। 
হিন্দুধধর্মাবলম্বী বাক্তিগণের নিকট ষে এগ্রন্থ বিশেষ আদূৃত হইবে তাহাতে কিছুমাত্রও. সন্দেহ 
নাই। গ্রন্থের ভাষা সেকেলে হইলেও দিব্য সরল ও সরস এক নিঃশ্বাসে পাঠ সমাপ্ত করা 
ষায়। বগলাবাবু তদীয় স্বর্গগত দেশঠিতৈবী পিতৃদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী রথের বাগে 
সন্নিবিষ্ট করিয়! গ্রন্থের উপাদেয়ত! বুদ্ধি করিয়াছেন। 

(স্ুহকিনী-_্রীঘতীন্ত্র নাথ সমাদ্দার বি, এ, এম, আর, এ, এন প্রণীত। 'লেখক বঙ্গ 
সাহিতো ্বাধীন প্রেমের কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেম। লেখকের ভাব! বেশ মিষ্টি ও- 
উচ্ছাসপূর্ণ। যতীন্্রবাবু শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার: রচন1 শক্তি অন্য দিকে ধাবিত হইলেই, 
আমর! অধিকতর সখী হব | কারণ বাঙ্গলা দেশের চৌদ্দ আন! গ্রস্থই-_-তথা কথিত: 
প্রেম লইয়া, স্কুল কলেজের তরুণ যুব্.হইুতে আরত্ত করিয়। প্রৌঢ় ব্যক্তি পর্য্যস্তও 
প্রেমে ন$কে হৃপ্নেই বঙ্কার তোলেন। এমন কিছু রচনা রুরুন যাহাতে ভাবার বৃদ্ধি হয় 
অথচ মানুষ প্রকৃত মাহ হইতে শিখে । যতীনবারুর লিখিবার শক্তি আছে তাই তাহাকে 
বলি যে তিনি এদেশের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য এই সকল লইয়া আলো- 
চন করুন|. আমাদের দেশে [1৩৩ 1০৩ প্রচার করিবার কোঁন প্রয়োজন আছে কি? 
আমর] একেবারেই অলদূ আরও অলল করিবার জঙ্া চাদের জ্যোছদা। কোকিলের কুছ. 
মল বাতাসের আমদানী রছিত করাই ভাল। ৪4 8:88 
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চন্দ্রধর (কাব্য)__শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত। বঙ্গ গৃহের চিরপরিচিত টাদসওদাগরের 
করুণ কোমল কাহিনী লইয়া গ্রস্থকার অতি সুন্দর ভাবায় এ কাব্যধান৷ রচন! করিয়াছেন। 
বিপিনবাবু পূর্ববঙ্গের একজন লব্মপ্রতিষ্ঠ স্বকবি। আইনের শু তর্ক ও জটিল তত্তবের মধ্য 
দিয়াও তাহার কাব্যরস কুটিয়! আমিতেছে। কাব্যথানা অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত, অথচ 
অন্থকরণছষ্ট নহে। চন্দ্রধরের তেজস্থিতা, ভক্তি ও বীরত্ব কাব্যের প্রতি ছত্রে ছত্রে পরি- 
স্কুট। এই মনুষ্যত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মান্গুষ দেবত। হইয়া উঠে। চন্্রধরও স্বীর 
অমান্থষিক তেজ-বীর্ধ্য প্রভাবেই দেবত্বের পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। বেহুলা বা 
বিপুলার দেবী-চারত্র, সনকার করুণ-শোক-গাথ! পড়িতে পড়িতে নয়ন যুগল অশ্র-সিক্ত হয়। 
গ্রন্থানা দ্বাদশ 'সর্গে বিভক্ত | শব্দ-সম্পদ্দে বর্ণন!-মাধুর্যে পাঠকের এ -কাব্/খানা পাঠ 
করিতে বিদ্দুমাত্রও ক্লেশ বোধ হয় না-_চিত্ব আনন্দে ও বিস্ময়ে পরিপুরিত হইয়া উঠে। 
আমাদের উদ্ধত করিবার স্থান নাই-_নচেৎ, আমর! যদৃচ্ছা। ক্রমে .& কাব্য হইতে কতকাংশ 
উদ্ধত করিয়া দেখাইতাম। গ্রন্থকার কর্তৃক পটিয়া, চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। মুল্য ১২ 
এক টাকা মাত্র। 


ভগীরথ- শ্রীঅতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীহীরেন্ত্র নাথ দত্ত লিখিত ভূমিকা সম্ব- 
(লিত। ছেলেদের চণ্ডী, শাক্যসিংহ, সর্ববানন্া, ধ্রুব ইত্যাদি শিশুপাঠয গ্রন্থ রচন। করিয়। 
গ্রন্থকার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছেন। ভগীরথও তাহার শিশুপাঠ্য গ্রন্থ শ্রেণীর 
অন্যতম। ভগীরথের অপূর্ব নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের কথা অতি সরল ভাষায় 
লিখিত হঠয়াছে। কৃত্তিবাস হইতে ভগীরথের গঙ্গ। আনয়ন কাহিনী তুলিয়া দিয়া গ্রন্থকার 
ভাল্পই করিয়াছেন। শৈশব হইতেই আমাদের প্রাচীন কবিগণের কাব্যার্দির সহিত শিশু 
পাঠকগণের পরিচিত হুওয়া উচিত। ছবি--ছাপা বাধাই অতি পরিপাট, মুল্যও গ্রন্থের 
সৌন্দর্য্যের তুলনায় সামান্ত | ভূমিকা লেখক হীরেনবাবুর কথায় আমরাও বলি, “অতুলবাবু 
ভগীরথের পুণ্য কথ! সহজ ভাবায় মনোজ্ঞ আকারে শিশুদের নিকট উপস্থিত করিয়া শুধু 
শিশুদের কেন সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।' ছেলেদের খেলনার পরিবর্তে এই- 
রূপ সুন্দর ও সুলিখিত গ্রন্থই খেলনার স্বরূপ দেওয়া উচিত। ৃ 


ও ক . সঃ 
আমর! অত্যক্স সময্বের মধ্যেই বহু গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি 


এজন্য গ্রস্থকারগণকে ধন্যবাদ দিতেছি । আগামী সংখ্যায় আরও কতকগুি 
বহির সমালোচন। প্রকাশ করিব। 


চি 


বিক্রমপুর | [ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 


নববর্ষে 


দেখিতে দেখিতে 


বিলাইয়। গেল 


একটী বছর জলবিদ্ব-প্রায়। 


শৃন্য পিঠে বহি 


আসিল বিংশতি 


1২50171 যেন সেনা সম্ববায় ॥ 


কত যেভাবিন্ 


বব ভরিয়। 


কত যে ভাঙগিহবগড়িনু :কত। 


কত যে বাসনা 


ছিল ৫গ। হিয়ার 


কত এল গেল শ্রোতেয়'মত ॥ 


পরমাণু গেল? 


ব্টাযের সহ 


সেত সদ! তার ভাইটী প্্যন। 
সাথে সাথে বায় 


ফিক্েদাহি চায় 


ডাকিলে ফেরে না বধিষ্ক হেন ॥ 


তোমার গিয়াছে, 


আমার (ও) যে গেল 


উহ্ারও গিয়াছে তাহার ( ও ) তাই। 


সকলের দশা 


একই প্রকার 


পরখাণু পথে প্রভেদ নাই ॥ 


কিন্ত জীবনেতে, 


দেখ গ্সে। চাহিয়া 


কতই প্রভেদ তুমি ও আমি। 


ধর্মাপথে তুমি 


কত অগ্রলর 


কত পাছে পড়ে রয়েছি আমি ॥ 


কর্মপথে তুমি, 


বীরের মতন 


সত্য অসিকরে সেনানী যথা। 


শত্রু তাড়াইয় 


আছ তার স্থানে 


জামি হতভাগা বসেছি হেখা ॥ 


বরষ 1)1715, 


দেখিন্গ খুলিয়। 


প্রতি পাতা তায় কলুষ নাখ!। 


পাপ কলনায় 


পাপ অনৃষ্ঠান 


ভীবধ পাপের আলেখ্য আকা 


তুমি ধর্মবীর, 


বল দেখি ভাই 


কিসে পাপ তাপ ঘুচিবে মোর়। 
(কিসে )ধর্দের জালোক, হৃদয়ে পশিয়ে 
পাপ নিশা ময় করিবে ভোর ॥ 


প্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 





বিক্রমপুর 


জনক ্লমজ্শ্স্ ল্জ কল ুসজ্যুজ্রদমমখ তাত মদ্যপ 





প্রথম বর্ষ শ্রাবণ; ১৩২০ ২য় সংখ্যা 





আহ্বান 
আজ্‌কে আমার ডাক পড়েছে 
সবার শেষে; 
স্বপ্রলোকের দেয়াল ঘের | 
আলোছায়ার সেই দেশে ।-- 
যার গগনের মেঘের কোলে 
রক্তরেখার দীপ্তি জলে, 
মর্শব্যথা বাতাসে যার 
বেড়ায় ভেসে,__ 
আজ্কে আমার ডাক পড়েছে 
আলোছায়ার সেই দেশে । 
মর্মে আজি বেড়ায় বাজি' 
কাহার বাণী? 
লক্ষ যুগের অশ্রঝরা এ 
কাদে সে কার প্রাণখানি ? 
ওরে আজি মুক্ত বাঁধে 
কাদে যে মোর পরাণ কাদে ! 


৩৭ বিক্রমপুর ।  [১মবর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


বাহুর পাশে লয় সে আমার 
হৃদয় টানি”! 
সন্মে আজি বেড়ার বাজি, 
' ক্শ্রুঝরা কার বাণী ? 
ওগো আনার কাকঙ্গালিনী, 
সকলহারা । 
বক্ষে জাগে কোন কথা সে? 
| _ গঞ্জ বহি, বয় ধারা। 
কোন্‌ স্বতি সে স্ব্গমাঁধা 
নিতা সেথা আছে াককা ? 
্বপ্রসস কোন্‌ কথা সে 
নিতা জাগে বাক্চারা ? 
আজকে আমার ডাক পড়েছে 
| সবার শেষে, 
গন্ধে গানে চিত্তহরা 
| স্বপ্রলোকের সেই দেশে । 
_. ওগো আজি সবার আগে 
 ভুলে-যাওয়া মৃত্তি জাগে, 
মন ভোলানে।, প্রাণ কাদানে! 
| মলিন বেশে 1 
আজকে আমার ডাক পড়েছে 
দূর জগতের সেই দেশে । 


শীপরিমলকুমার ঘোষ । " 


অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের আবশ্তকতা 


আমাদের সমাজে অবরোধ-প্রথ বর্তমান রহিয়াছে; তাহা ভাল কি মন্দ 
সে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই; এবং যাহার! স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ 
করিতে পারেন, তাহাদের শিক্ষার আলোচনাও আজ প্রয়োজনীয় নহে । 

আজ আমাদের আলোচা বিষয় অন্তঃপুর্বাসিনী নারীগণ কি প্রকারে 
শিক্ষালাভ করিতে পারেন । সর্বদা বদ্ধগুহে বাস করিলে মনও সঙ্কীণ ভয়। 
রগ্ন বাক্তির স্বাস্থ্যের নিমিত্ত এবং মানুষের জীবনধারণের জন্য যেমন বাহিরের 
মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুর একান্ত প্রয়োজন, তেমনি মানবের হৃদয়বৃত্তির উন্মেষের জন্য, 
মন সজীব উন্নত রাখিবার জন্য বাহিরের জ্ঞান আলে বাতাস চাই । তাভা হইতে 
বঞ্চিত থাকিয়া আমরা কখনই জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না; আমাদের মন 
উন্নত হইবে না । সেই উপায় অবলম্কন করা সর্বপ্রথম কর্তবা, যাহাতে মহিলাগণ 
বিগ্তাশিক্ষার আব্তকতা। বুঝিতে পারেন এবং শিক্ষালাভে আগ্রহাস্থিতা হন। 

বাহিরে যে নিতা নূতন তত্ব আবিষ্কৃত ও আলোচিত হইতেছে, কত পুরুষ ও 
মহিলাগণ জ্ঞীন-ধন্মে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া! কি অমৃত আনন্দের অধিকারী 
হইতেছেন; আর এই নিখিল বিশ্বের উৎসব হইতে আমরাই শুধু বঞ্চিত; 
আমাদের জ্ঞানের অভাবে । কিন্তু আমরাও মানুষ, কোন অংশে অবহেলার 
পাত্র নহি। : আমরাও ইচ্ছা! করিলে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হইতে পারি, জগতের 
একজন হইয়া মানুষের মত দীড়াইতে পারি। কিন্তু জীবনের কত বড় সরসতা 

হইতে আমর! স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া আছি। বিষ্াশিক্ষার উদ্দেশ্ত অর্থোপার্জন, 
এই সংস্কার আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই কুসংস্কার দূর করিতে 
হইবে ; এবং পুত্রের ন্যায় কনার শিক্ষার্ন জন্যও বত্বশীল হইতে হইবে। ্ 
,যে মহিল! যে পরিমাণে শিক্ষিতা তিনি মেই পরিমাণে প্রতিবেশিনীকে অন্ততঃ 

আত্ধীয়াকে শিখাইতে পারেন। কিন্তু আমাদের অস্তঃপুর খুঁজিলে প্রায়শঃ এমন 
একটিও মহিলা পাওয়া ছুল্লভ। তাহারা! অপরকে শিখাইবেন কি? নিজেরাই 
শিক্ষালাভে উদাসীন! ৷ সজীব বৃক্ষেই পুষ্প প্রস্ফুটিত হইগ্না থাকে $ ফলেই বৃক্ষের 
পরিচয় । 


৩২ বক্রমপুর | | ১ম বষ, ২য় সংখ্য। | 


যাহাদিগকে বই পড়িতে দেখা যায় প্রায় সর্বত্রই তাহা শুধু তরলতাপূর্ণ 
উপন্তাস -পাঠেই পরিসমাপ্ত। জ্ঞানার্জনের . জন্য গ্রস্থপাঠ কেহই করেন না। 
যে বিষয় লইয়া আলোচনা করা যায় মনের গতি সেই দ্িগেই ধাবিত হইয়া 
থাকে । সুতরাং যাহার! উপন্যাস লইয়! বিব্রত তাহার্দের কাছে আমরা কতটুকু 
মঙ্গল আশ! করিতে পারি? 
পল্লীগ্রামে সর্বদাই পাড়ীর মহিলাগণ একত্রিত হইয়া তুচ্ছ এবং অবাঞ্চনীয় 
নানা বিষয়ের আলোচনায় সময় কাটাইয়া আগ্ম-বিনাশের পথে অগ্রসর হইয়া 
থাকেন। তাহা না করিয়া অবসর সময়টা যদি ঠাহারা কাহারও কাছে: শিক্ষা 
লাভ করেন, বা নিজেরাই ( যাহারা অল্লাধিক পরিমাণে শিক্ষিত! ) কোন সন্্র্থ 
পাঠ করেন তাহা হইলেও অনেক উপকার হয়। : শিক্ষা বলিতে শুধু বিগ্যাশিক্ষা 
নহে; শারীরিক মানসিক সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা যা্টাতে লাভ হয় তাভাকেই শিক্ষা 
বল যায়। পথ চলিতে আলোক লাভের জন্তই বপ্তিকা, : অন্ধকারে বিচরণ 
করিবার জন্য নহে । জ্ঞানের আলোকে মানবের হ্ৃদয়ান্ধকার দূর করে। মনুষ্যত্ব 
লাভের জন্ত যে জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই পথের সঙ্ায়তা লাভের জন্য বিগ্যাশিক্ষারও 
প্রয়োজন ; স্থতরাং মনুষ্যত্বের জ্ঞান যাহাতে জাগিয়া উঠে ও লব্ধজ্ঞান কার্ষো পরিণত 
করিতে হৃদয়ে শক্তি দান করে তাহাতেই বিদ্ভালাভের স্থার্থকতা । সেই বিষয়ে 
দৃষ্টি রাখিয়া স্ৃদয় পুরুষগণ যদি অপনাপন পরিবারস্থ মহিলাদিগের শিক্ষা বিষয়ে 
মনোনিবেশ করেন তাহ! হইলে বাহিরের কাহারও দ্বারা শিক্ষা অপেক্ষা সেই 
শিক্ষ! সহজসাধা হয় নাকি? পুরুষগণ নানাবিধ উন্নত দৃষ্টাস্তের দ্বার! ও উৎসাহ 
দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষালাভে আগ্রহাঘ্ধিতা করিয়া তুলিবেন এবং সাক্ষাৎ. হইলে 
শারীরিক কুশলপ্রপ্নারদির নায় শিক্ষা বিষয়েও প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিবেন। | 
- নানাবিধ সপ্গ্রন্থ ও জীবন চরিত নিয়মিত পাঠ্য হওয়া উচিত'। . মহিলাগণ 
যাহাতে আপনাদের দোষ ক্রটী সংশোধন করিয়। মানুষ হইতে পারেন, এবং জ্ঞানের 
আলোকে সেই পথে সাহায্য পান সে-বিষয়ে নারীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য 
পুরুষদিগের সর্বদাই আগ্রহের সহিত প্রস্তুত থাকিতে হুইবে। পুরুষদিগের 
বিন্দুমাত্র অসন্তোষের কারণ হইলে পরিবারস্থ মহিলাগণের কোন প্রকার শিক্ষ। 
লাভ একেবারেই অমস্তব হইয়! থাকে । আমার ভিতরে দোষ কি কি তাহা আমি 
নিজে যেমন বুঝিতে ও ধরিতে পারি অপর কেহ তেমন পারে না, যদি আমার 
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সম্মুথে উন্নত জীবনের একটা! আদর্শ থাকে । (আমি যাহার মত হইতে চাই 
তিনি কখনও পরনিন্দা করেন না, তিনি কর্তৃব্যপরায়ণ, তিনি অক্রোধী, অনলস, 
সতাবাদী এবং তিনি সর্বদাই নৃতন জ্ঞান ও অনন্ত উন্নতির প্রয়াসী ইত্যাদি ) 
সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি আমর! আত্ত্-গঠনে সচেষ্ট হই তাহা হইলে আমা- 
দ্রের ভিতরে দৌষ কি কি, তাহার মত হইতে হইলে আমাদিগকে কিকি করিতে 
হইবে; কোন্‌ দোষ সংশোধন করিয়া কোন্‌ গুণ অর্জন করিতে হইবে তাহা 
নিজেরাই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এইজগ্য সদ্গ্রস্থ পাঠ ও অন্তরে সদিচ্ছা 
জাগাইয়।৷ তোল৷ সৎপথের প্রথম সোপান । 

অন্তঃপুরবাসিনী অশিক্ষিতা বা অদ্ধশিক্ষিতাদিগের শিক্ষার' নিমিত্ত এমন 
একদল মহিলার বাহির হওয়া একান্ত প্রয়োজন, ধাহারা ঘরে ঘরে যাইয়া 
শিক্ষাদান করিতে পারেন। মানুষের নিন্দা অনাদর তীহাদিগকে মাথা পাতিয়া 
লইতে হইবে । গ্রামে গ্রামে অথবা শৃঙ্খলানুসারে পাড়ায় পাড়ার মহিল! সমিতি 
স্থাপন করিয়া! জ্ঞান ও ধন্ম প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায় আহ্বান করিলে একটি 
ছুইটি করিয়! তাহারা কি অগ্রসর হইবেন না ? শক্তি যতই ক্ষুদ্র হউক ভগবানের 
মঙ্গল ইচ্ছার সাধু চেষ্টা জয়ঘুক্ত হইবেই হইবে। অন্তঃপুরবাসিনীগণ যাহাতে 
সহজেই পুস্তকাদি পাইতে পারেন তাহার সুবিধা করিতে হইবে । মাসিক ও 
সাপ্তাহিক পত্রিকাদি পাঠ করিলে, প্রাচীন ও আধুনিক সর্বদেশের উন্নত চরিত্র 
নর-নারীর জীবনচরিত পাঠ করিলে মনের গতি উন্নতির দিকে সৎংপথে, একটু 
একটু করিয়া অগ্রসর হইবেই, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, চেষ্টা করিলেই যে হাতে 
হাতে স্থুফল পাওয়া যাইবে এমন আশা! ধাহারা করেন অনেক সময়েই তাহাদিগকে 
তৃগ্নোগ্তম হইয়া কর্মক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হয়। কিন্তু পৃথিবীতে কোন্‌ 
সফল চেষ্টা সহত্রবার নিক্ষল না হ্ইগ়্াছে?. ধৈর্য্যের সহিত শ্রদধাপূর্ধক কঠোর 
কর্তব্য সাধন করিতে হইবে। কর্মের পথ পুষ্পাবৃত নহে।. হাল ছাড়িয়া দিলে 
চবিবে না,) মনে.রাখিতে হইবে বিফল চেষ্টা সার্থকারই পূর্ববর্তী ।. 

গৃহকর্থ্ের সুশৃঙ্খল! দ্বারা মহিলাদিগকে শিক্ষালাভের জন্য অবসর দেওয়া 
কর্তব্য। .অন্তথায় অনেক স্থলে নারীগণ বিশেষতঃ গৃহস্থ ঘরের বধুণ সময়া- 
ভাবে আপনাদের কোন প্রকার উন্নতি করিতে পারেন. না! । . অনেকে বলিয়া 
থাকেন স্গুশুঙ্খলার 'জন্য সমাজে স্ত্রীও পুরুষের মধ্যে কার্ধা বিভাগ কর! হইয়াছে। 
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স্ত্রীলোক - গৃহসজ্জা করিবে, রন্ধন কারবে ইত্যাদি। গৃহের কশ্শ নারী 
করিবেন এবং পুরুষ বাহির হইতে নান! দ্রবা আহরণ করিবেন, বাহিরের 
যাবতীয় কার্ধা পুরুষের। যে যে কাজের উপযুক্ত তাহার প্রতি সেই 
কাজের ভার অর্পিত হইয়াছে । শুনিতে এ নিয়ম মন্দ নহে, .কিন্ত ফলে 
অপনাদের ছোট খাট সুখ ছুঃখ লইয়, সর্বদা অনিতা পদার্থ লইয়! ব্যস্ত নারী- 
গণের আধ্যা্রিক জীবন একেবারেই ম্লান অথব! নষ্ট হইয়া যায়| 

যে সমাজে একপক্ষের আহার বিহারাদি শারীরিক্ক সুখ সাধনের জন্যই অপর 
পক্ষকে অতি বড় মঙ্গল হইতেও বঞ্চিত রাখা হঞ্জ সেখানে বাস করিয়া কোন 
মানুষ আপনাকে গৌরবাধিত বোধ করিতে পারে ঈা। যাহারা অত্যাচারী, 
স্বার্থসাধনতৎপর ধর্ম তাহাধিগকে শাসন করেন।: আপনাদের স্তুখের জন্য 
অপরকে যাহারা নত রাখিতে চায় তাহারাই অগ্ননত হইয়া থাকে । যাহা 
সকলের প্রতি সমান মঙ্গলদায়ক নহে কখনই তাহা ধূন্মের বিধান নহে। 

নারীগণ দিবসের অধিকাংশ সময়ই খাদ্য প্রস্তত ফরিতে বার করিয়া থাকেন, 
কিন্ত আনরা যে ইহাতেও অনাবস্তক রকদে কত সময্ধ নষ্ট করি তাহা কেহই 
চিন্তা করিয়া দেখি না। জ্ঞানের আনন্দ এত মূলাবান্‌ যে তাহার জন্ত একটা 
সুম্বাহু তরকারীর লোভ ত্যাগ করা কিছুই কষ্টকর নে 
অনেক স্থলে গৃহকর্ হইতে নারীগণের অবসর ঘটিয়! উঠে না, কিন্তু পুরুষ- 
গণ পুস্তকার্দি পাঠ করিয়া ঘুমাইয়া গল্প করিয়া সময় কাটাইতে পারেন না। 
পুরুষ তাহার মাতা সহধর্মিণী বা! ভগিনীর মানসিক উন্নতির বিষয় চিস্তা করেন 
না। নারী তাহার স্বামী পুত্র ত্রাতার সঙ্গে পূর্ণ মিলনে এক তৃমিতে দীড়া- 
ইতে পারেন না। হায়! আমর! নারী ও পুরুষ উভয়েই অতি পিচ্ছিল সংস্কীর্ণ 
পথে চলিতেছি ; . কে কাহাকে রক্ষা করিবে, কে কাহাকে শক্তি দিবে? 
আপনার মাতা ভগিনী সহধর্দিী প্রভৃতির মনুষ্যত্ব বিকসিত করিয়া তুলিবার 
জন্য যদি গৃহকর্মেসাহাযা করিতে হয়, তাহাতে বোধ হয পুরুষদিগের অগৌরবের 
কারগ কিছুই নাই। 
' তিনিইত প্রন্কৃত স্বজনের . কর্তব্য. পালন চিন ুটারেক। 
সহধর্দিলী প্রভৃতির: 'আধ্যা়িক জীবন লাভের জন্য সাহাযা করেন। তিনিই 
প্রকৃত স্বানী,।-রক্ষক ও পালরিতা যিনি শুধু বাহিরের নহেন,.ধিনি ইহ পরকালের 


শ্রাবণ, ১৩২০ ] রোয়াইলের কাশ্যপ বংশ। ৩৫ 


রক্ষক, সুহৃদ ও সভায়। যিনি বাহিরের এবং আাধ্যাম্মিক জীবনের সমভাবে 
মঙ্গলাকাজ্জী। 

আমাদের শক্তি অল্প কিন্তু কর্তব্য গুরুতর । অন্তরের সাধৃত! লইয়া ভগ- 
বানের নামে আমরা যেন কর্তবা পালনে সচেষ্ট ভই | | 
হ্ীমতী সুধাসিন্ধু সেনগুপ্তা । 


রোয়াইলের কাশ্ঠপ বংশ ** 


পৃথিবীর সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যার সমাজের উপর সাধক, কবি ও 
ভূম্যধিকারীর প্রভাব কম নয়। সমাজ কিরূপে দেশধর্ম ও কালধর্মদ্বারা আপনার 
ভিতরকার প্রতিটা ধর্ম, সাহিত্য ও রাজশক্তির বিকাশলাভে 
এজ সহায়তা করিয়া মনুষ্মকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছে 
| তাহ! সমাহিতভাবে অনুসন্ধান করিলে দেশের সাধক, কৰি ও 
ভূমাধিকারীকে জানিতে হয় । ঢাকার অন্তর্গত চাদপ্রতাপ পরগণার কাশ্ঠপ 
বংশ শৌর্য্য বীর্য ও মহত্বে এক সময়ে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন, তথন 
ত্রাহাদের সমকক্ষ উন্নত পরিবার পূর্বববাংলায় খুব কমই ছিল। প্রাচীনত্ব ও 
সদ্‌গুণের হিসাবে এই বংশের প্রাচীন ইতিহাস বাংলার সমাজ গঠনে নান! 
দিক দিয়! সাহাষা করিয়াছিল বলিয়া এখানে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করা গেল। 
রোয়াইল কাশ্তপ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত বাঙ্গালী বীর সঞ্জয় রায় 
ইনি আকবর বাদসাহের সমসাময়িক এবং তদীয় সৈনিক বিভাগে অন্যতম 
সৈষ্ঠাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে ধীরে ধীরে ভৌমিক বা ভূঁইয়াগণের 
অন্য হয়। ভাওয়াল এবং ভাওয়ালের ডিন ংশে 8 টাদপ্রতাপ পরগণা 


প্রতিষ্ঠাতা । 





সস ০ শপ জ ওত লন 


.ঙ্গ ভাওয়াল, মূড়াগাড়া, ধানকোড়া, ॥ ঢাকার নথাব, গাজীবংশ, মাজপাড়া প্রভৃতি বছ 
প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু ও মুসলমান বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত 
হইবে। শ্রী অঃ। 

+ কাহারও মতে সঞ্জয় হাজরা ও' কালিন্দী হাজর৷ (সুয়াপুর নিবাসী ) ময়মনসিংহের 


৩৬ বিক্রুমপুর। : [১ম বর্ষ, ২য় সংখা! | 


গাজিবংশের শাসনাধীনে ছিল। সেই সময়ে তুরাগ নদীর তীরস্থিত ধামরাইয়ের 
নিকটবর্তী কোন বিদ্রোহী পাঠানদলপতিকে শাসন করিবার জন্য বাদশাহের 
আদেশে তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন । তিনি তুরাগ নদীর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে 
যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীজাতির নিকট গৌরবময় উজ্জল 
ইতিহাস । রণন্মন্ত সঞ্জয় রায় অসীম শক্তিপ্রভাবে পাঠানের সৈশ্ঠসমুভ ও 
ছর্গ বিধ্বস্ত করির। দেখাইয়াছিলেন যে সেই নুদূর অতীত যুগের বাঙ্গালী ভীরু 
কাপুরুষ ছিলেন না, বদ্ধক্ষোত্রে তাহাদের দুর্জয় শক্তির প্রভাবে বিরুদ্ধ দলকে 
পরাজিত হইতে হইত । বর্তমান সময় আমরা যেমন বিলাসিতার ঘোস্ে 
মজিয়। দরিদ্র ও হীনবীধ্য হইয়া! পড়িতেছি, সেই চিরগৌরবময় স্ব্যুগে আমা- 
দের বলশালী পূর্বপুরুষের! সেরূপ ছিলেন না। “আল্লাহো আকবর" ধ্বনিতে 
চতু্দিক কম্পিত করিয়া সেনাপতি সঞ্জয় রায় পাঠানকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত 
করেন এবং তীহার এই বিজয় লাভের পারিতোধষিক স্বরূপ সম্া তীহাকে 
চন্্রপ্রতাপ প্রভৃতি সাতটা পরগণ! দান করিয়াছিলেন । সেই সময়ে উদ্ারহৃদয় 
মুসলমান নৃপতির এহেন দান ছুলভি ছিল না। 

সপ্তয় রায়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ ভবানীচরণ রায় শাভ আলমগির (রং 
জেব) বাদশাহের অধীনে দিল্লীতে রাজকার্ষ্যে নিষুক্ত ছিলেন। ইহার কার্যযদক্ষতায় 
অতান্ত প্রীত হইয়া বাদশাহ ইহাকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। গুরংজেবের সময়ে অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন বাক্তি ভিন্ন 
সাধারণ কর্মচারীকে রাজদত্ত উপাধি প্রদান করা হইত না। ভবানীচরণ 
কার্ধাকরী শক্তির প্রভাবে সম্রাকে মুগ্ধ করিক্লাছিলেন, তাই তীহার ন্যায় 
উপযুক্ত ব্যক্তির মস্তকে সম্রাটের আশীর্বাদ বধিত হইয়াছিল। সেই সময় 
হইতে রাজা ভবানী ও তীহার বংশধরগণ বাংলার সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 
আসিতেছেন। ্ 


রাজ ভবানী । 


সপ (পাশ ভব পপ তত আপা ও স্পা 





পপ লস 


অন্তর্গত হোমরাবীজে গমন করেন, এবং উত্তরকালে তাহার] নবাব হইতে “জলডুবি' পরগণা 
জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রোয়াইলের উত্তরে বেলিঙ্গর গ্রামে সর্বমঙ্গলার মন্দির 
প্রাঙ্গনে গোবধ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এই রূপ জনক্রতিও আছে | 


শ্রাবণ, ১৩২০ ] . রোয়াইলের কাশ্যপ বংশ। ৩৭ 


রাজা ভবানীর পুত্র রামনারায়ণ রায়। ইহার আট পুত্র আট কাণ্তপ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । রোয়াইলের কাশ্তপবংশ ইহার সপ্তম পুত্রের সন্তান এবং 
ইহারাই পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী । রামনারায়ণ রায়ের অন্যান্য পুজের 
সন্তানগণ সোমভাগ, মহাদেবপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতিস্থানে অগ্যাপি অবস্থান 
করিতেছেন । 


রাম নারায়ণ রায়ের প্রপোল্র রামমোহন রাধু অতি ধন্মপ্রাণ বাক্তি ছিলেন। 
তাহার দয়া-দাক্ষিণ্যে চন্্রপ্রতাপ পরগণার লোক তাহাকে দেবতার ম্যায় ভক্তি 
শ্রদ্ধা করিত। জনশ্রুতি এই যে ইনি: ৬ কাশীধামে মণি- 
কর্ণিকার ঘাটে বসির! সন্ধ্যা-বন্দনা করিবার সময় উদ্ধী হইতে 
একখণ্ড তাম্রফলক ইন্তার ক্রোড়দেশে পতিত হয় | এ ফলকে বীজমন্ত্র ও পূজা 
পদ্ধতি অঙ্কিত ছিল। এই তামফলক ৬ জগদন্বা নামে অভিহিত । ভগবতী ও 
পূর্বপুরুষের প্রতি অচল! ভক্তি হেতু আজিও কাম্ঠপবংশ জগদন্বাকে রোয়াইলের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানে পুঁজা-ভক্তি করিয়া থাকেন। 
সাধক রামমোহনের পুত্র ব্রজমোহন রায় অশেষ শান্ত্রজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। 
ইহার তিন পুত্র রাধামোহন, রৃষ্ণমোভন ও গৌরমোহন যথাক্রমে বর্তমান বড়, 
মধ্যম ও ছোট হিন্তার প্রতিষ্ঠাতা | রামমোহন ও ব্রজমোহন 
রায়ের সময় জমিদারীর দশশালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তিন 
ভাই রাধামোহন কৃষ্মোহন ও গৌরমোহন এক যোগে বহু অর্থব্যয়ে নবাগ্ি,পক্ষান্মি 
প্রস্তুতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন,এবং ষজ্জঞশেষে নবনিশ্মিত শিবমন্ৰিরে বৃষভমু্তি সহিত 
শিব স্থাপন করেন | মঠের বারেন্দার শিরোভাগে সংলগ্ন প্রস্তর ফলকে খোদিত 
আছে,--্রীরাধামোহনাখ্যো দ্বিজ ইহ স্থুৃতুলাপুরুষাদি প্রণেতা মাতৃরুদ্রাগ্রিসংজ্ঞ 
প্রবরমখমুখৈ রুদ্রালিঙ্গ প্রতিষ্ঠাম্‌। ভ্রাতৃভ্যাং মোহনাভ্যাং সমরূত সহিতঃ কৃষ্ণ 
গৌরাদিকাত্যাং স্ত্রীলোকাভ্যাং শাক ইন্দু্জলনঘুনিসমেহশ্রেন্দ হে মাধবস্ত ॥”৮ এই 
শিলালিপি হইতে জান! যায় ১৭৩১ শকান্দের ১৭ই বৈশাখ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল । 
কাশ্তপ-বংশের উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজমোহন ও সুখেন্দুমোহন । 
ইহারা উভয়েই প্রথর বুদ্ধিশালী ও তেজন্বী জমিদার বলিয়! পূর্ব্ববাংলার সর্বত্র 
৬ 


রামমোহন । 


মন্দির-প্রতিষ্ঠ৷ | 


৩৮ _.. বিক্রমপুর | [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


পরিচিত ছিলেন। রাধামোহন রাঞ্জের জোষ্পুত্র রাজমোহন রায়ের অতিথি- 
পরায়ণতা৷ এবং অমায়িক ব্যবহারে আপামর সকলেই মুগ্ধ হইত। 
ইনি মাতৃশ্রান্ধে ্বর্ণদানসাগর ও রোয়াইল ইংরেজী বিষ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠা করেন। রাজমোহন ও সর্বমোহন দুই সহোদর ছিলেন ।* তাঁহাদের পিতা 
রাধামোহন তাহাদিগকে নাবালক রাখিয়া কাশীবাসী হন এবং তথায়ই পরলোক 
গমন করেন। রাজমোহন অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
অল্প বয়সে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি স্বীয় বুদ্ধি 'ও অধাবসান্ন গুণে 
সেই সময়ের জমিদারমগ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
জমিদারী কার্ষ্ তাহার দূরদৃষ্টি ও দক্ষতা স্লেরই অনুকরণীয় ছিল। সে 
সময়ে তাহার অপেক্ষা অধিক সম্পত্তিশালী জমার এদেশে ছিল না! এমন নহে ; 
কিস্তু প্রতাপ 'ও রাজসম্মানে কেহই তাহার সমকক্ষ ছিলেন না । সৎকর্মানুষ্ঠান ও 
বিদ্যান্ুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহার সময়ে রোয়াইল সংস্কৃত 
বিদ্ভার কেন্ত্রস্থান ছিল। তিনি প্রতিবৎসর নানা দেশ হইতে বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত নিমন্্ণ করিয়া স্বগ্রহে আনিতেন এবং বিরাট সভায় তাহাদের শাস্ত্রীয় 
আলোচন৷ শুনিয়া অতান্ত গ্রীতিলাভ করিতেন । বিচারে বিজয়ী পণ্ডিতগণ তীহার 
নিকট হইতে প্রভৃত অর্থ পারিতোষিক স্বরূপ লাভ করিতেন। টোল চতুষ্পাঠীর 
সাহাধ্যার্থ তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। সেই সময় পুর্বববাংলার কোন পণ্ডি- 
তই রোয়াইলের সভায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারিলে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য 
হইতেন না। তিনি নিজে সংস্কৃত না জীনিলেও বিচারের সভায় উপস্থিত থাকি- 
যাই পঞগ্ডিতগণের জয়-পরাজয় সম্যক বুঝিতে পারিতেন। মাতৃশ্রান্ধে সুবর্ণ- 
দানসাগর ও ধাত্রীর ( ধাইমার ) শ্রান্ধে রৌপ্যদানসাগর তীহার কর্মময় জীবনের 
অন্যতম কীত্তি। যেসামান্ত নারীর ব্তন্ত পান করিয়া শৈশবে তিনি বর্ধিত 
হইয়াছিলেন সেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া তিনি নিজে ধন্য হইয়া- 
ছিলেন এবং সর্বসাধারণের নিকট একটা অতি উচ্চ আদশ স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন। রাজমোহন দেখাইয়া! গিয়াছেন ধাই*মা অবজ্ঞার পাত্রী নয়। মানুষ 
যতই বড় হউক না কেন তাঁহার সামান্ত নারীর প্রতিও একটা কর্তব্য 
আছে। গৃহদেবতা জগদস্বার প্রতি তাহার অচলাভক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং প্রত্যহ 
ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত দেবীর অচ্চনা করিতেন | তাঁহার সদ্ধযয়, আচার-নিষ্ী 


রাজমোহন। 


শ্রাবণ, ১৩২০ ]  রোয়াইলের কাশ্যপ বংশ । ৩৯ 


ও দেবীর প্রতি অচল ভক্তি হেতু জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে 
যে জগদম্ব৷ প্রতিদিন তীহার জন্য এক কলসী স্বর্ণসুদ্রা প্রসব করিতেন এবং 
তজ্জন্যই তিনি এইরূপ ব্যয় বিধান করিতে সক্ষম হইতেন। ব্রাহ্গণ ও 
কাঙ্গালী ভোজনে তিনি অতান্ত গ্রীতিলাভ করিতেন, নানাবিধ উপাদেয় 
খাগ্সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করাইতেন ও দক্ষিণাদি দিতেন। প্রথমতঃ 
ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তীহার কতকটা বীতস্পৃহা ছিল। তৎকালে ইংরেজী 
শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকের ধর্মতাাগই *এই অশ্রদ্ধার কারণ। কিন্তু 
নাতুপ্পুত্র ৬ সুখেন্দুমোহন রায় ইংরেজী শিক্ষার বহুমুখী উপকারিতা তাঁাকে 
বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার 
একবৎসর পরই রোয়াইল ইংরেজী বি্ভালয় স্থাপন করেন। 

ধর্মপ্রাণ রাজমোহন ভণ্ডামি ও কপটতার একান্ত বিরোধী ছিলেন। কথিত 
আছে তাহার এলাকা মধ্যে একজন বৈরাগী নান! প্রকার শঠতাদ্বারা বহু অর্থ 
সংগ্রহ করিয়াছিল। রাজমোহন রায় এই সংবাদ অবগত 
হইয়! বিশ্বস্ত বাক্তিদ্বারা উহার সতাতা৷ নির্ধারণ করিয়া বৈরা- 
গীকে নিজ গৃহে ডাকাইয়। পাঠান। বৈরাগীর গায়ে বু ফৌটা তিলক দেখিয়া 
রাজমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন,_-তুমি কি প্রত্যহই এরূপ মাঁটীদ্বার! ফৌটা তিলক 
করিয়। থাক ?” উত্তরে বৈরাগী কহিল, “আজ্ঞে, ভী, আমি প্রতাহই এইরূপ করিয়া 
থাকি ।” রাজমোহন বলিলেন,__“তুমি কতকাল আমার এলাকায় বাস করিতেছ ? 
বৈরাগী-_“আজ্ে, প্রায় ৪০৫০ বৎসর যাবৎ এখানে আছি ।” রাজমোহন-_“তুমি 
আমার বিনা অনুমতিতে এইবপে আমার বহু মাটী নষ্ট করিয়াছ, এই অপরাধে 
আমি তোমাকে ৫০০২ শত টাকা জরিমানা করিলাম, এই মুহূর্তেই টাকা 
দিতে হইবে । প্রবল পরাক্রাস্ত রাজমোহন রায়ের হুকুম কাহার সাধ্য 
লঙ্ঘন করে? বৈরাগী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকা আনিয়৷ রাজমোহন 
রায়ের পদপ্রান্তে রাখিয়া দিল। তখন রাজমোহন রায় নিকটবর্তী গ্রাম হইতে 
গরীবদিগকে আনাইয়া বৈরাগীর হাত দিয় এ টাকাগুলি তাহাদের মধ্যে ভাগ 
করিয়! দিয়া বৈরাগীকে বলিলেন, সাবধান, তুমি ধন্মের ভাণ করিয়া আমার 
এলাকায় অধন্মীচরণ করিতেছ, ভবিষ্যতে আর এরূপ করিও না। বৈরাগী, 
ধর্মকে আশ্রয় করিয়া পাপ করিলে কি ফল? বৈরাগী ভয়ে কাপিতে কাপিতে 


ভগ্ডামির শান্তি। 


৪০ বিক্রমপুর | [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখা 


আদশ জমিদারের পবিত্র মৃণ্তি প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। একদিনের শিক্ষায় 
বৈরাগীর চক্ষু ফুটিয়াছিল, সে আর জীবনে কখনও ভগ্ডামীর আশ্রয় করিয়া! 
ধার্মিক সাজিতে সাহসী হয় নাই । রাজমোহন রায়ের উদারতা ও দান সম্বন্ধে 
বনু প্রচলিত গন্ন আছে, বাহুলা ভয়ে উহা এখানে সংযোজিত হইল না। 
১২৬৮ সনের ১০ই বৈশাখে ইহার মৃত্যু হয়। 

খধিতুল্য সুধেন্গমোহন রোয়াইলের মুকুট স্বরূপ ছিলেন। তিনি ঢাক৷ 
নগরীতে ইংরেজী শিক্ষণ করিয়ী সেই সময়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমগ্ুলীর নিকট 
ংস্কৃত সাহিত্য, ভাগবত পুরাণ পাণিনির ব্যাকরণ ও আযুর্কোদ 
শান্তর অধ্যয়ন করেন। সংস্কত্ত সাহিত্য ও আয়ুর্বেদ শাস্ে 
তাহার প্রগাঢ় বাৎপত্তি ছিল। ূর্ববাংলার অভিঙ্জীতা বংশে তাহার স্ায় প্রা ও 
প্রতীচ্য সাহিত্যানুরাগী আর কেহও ছিলেন বঙ্গিয়া অবগত হওয়৷ যায় না। 
তিনি নিজ বাড়ীতে সর্বপ্রকার আধবুর্ষেদোক্ত 'উষধ প্রস্তত করিয়া স্বয়ং গরীব 
ছুঃখীকে বিতরণ করিতেন । এ বিষয়ে তাহার এত অনুরাগ ছিল যে দ্বিতীয় প্রহর 
রাত্রির সময়ও কোন উৎকট বাাধিগ্রন্ত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে, 
তিনি তংক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া গমন করিতেন এবং ব্যবস্থা মত ওষধ ও 
পথ্যাদি দ্িরা আসিতেন। তরশ্বর্যের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া এইরূপে ভোগ- 
বিলাসাদি বিসর্জন করিতে কয় জন জমিদার সন্তান যে পারেন তাহা একটু 
অনুধাবন করিলে এই স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের প্রতি মকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ 
করিবে ইহা স্বাভাবিক । চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাহার এত অধিকার ছিল যে 
মত্তগ্রামের বিখ্যাত কবিরাজ ৬অমৃতানন্দ সেন মহাশয় বলিতেন,_-“সধেন্দুমোহন 
রায় বার আন! কবিরাজ ও চারি আনা জমিদার; জমিদার না হইলে তাহাকে 
ষোল আন! কবিরাজই বলিতাম।” তাহার চিকিৎসাগুণে মৃত্যু-মুখ প্রত্যাগত 
সহশ্র সহত্র ব্যক্তি আজও তাহার এই অসাধারণ গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। 

সাধু নুধেন্দুমোহনের উৎসাহ ও উদ্মোগেই রোয়াইল ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতি- 
চিত হইয়াছে । ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিয়াই আজ 
তাহার পুণাগৃহে বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চ উপাধিধারী তাহার জোষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত 
রাজেন্্রমোহন রায়কে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। মাতৃভাষার সহিত ইংরেজীর 
অনুশীলন করিলে শিক্ষার পুর্ণাঙ্গ সাধন হয় মনে করিয়া সাধু নুধেন্দু তাহার জোষ্ঠ 


স্থধেন্দুমোহন। 


আাবণ, ১৩২০ ] নিঃসঙ্গ । ৪১ 


পুল্রকে ইংরেজী বিগ্ালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ গুহে বহুসংখ্যক 
ছাত্রকে আহারাদি দিয়া রোয়াইল স্কুলে পড়াইতেন এবং প্রবেশিক1 পরীক্ষায় 
কৃতকার্য হইলে কলেজে পড়িবার জন্যও অর্থ সাহায্য করিতেন। প্রজাগণের 
নিকট হইতে অন্তায়পূর্বক একটা পয়সাও গ্রহণ করা তিনি অতিশয় পাপের 
কার্ধা মনে করিতেন। পরোপকার, সতানিষ্ঠা ও জ্ঞানান্থুরাগ তাহার জীবনের 
মূলমন্ত্র ছিল। হিংপাবৃত্তি তাহার উচ্চ হদয়ের চতুঃসীমায়ও আসিতে পারিত না। 
মৃহাশক্রও বিপন্ন হইয়া! তাহার উপদেশ প্রীর্থ হইলে, তিনি তাহাকে সহুপদেশ 
দিয়। রক্ষা করিতেন। পরের উন্নতিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন । 
তাহার চরিত্র অতি উদার ও নির্মল ছিল। স্বভাবতঃ ধর্মপ্রাণ হইলেও সামাজিক 
ও ব্যক্তিগত কুসংস্কার প্রভৃতি সন্ীর্ণত! তাহাকে ম্পশ করিতে পারিত না। 
বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার প্রতি তাহার মন্খীস্তিক বিদ্বেষ ছিল। 
শাস্্ীয় প্রণালী অনুসারে স্ত্ীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন । 
নানাদিক দিয়া এই মহাপুরুষের কর্মময় জীবনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনে 
হয় সাধু স্ুধেন্দু আভিজাত্য বংশকে সুদ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত 
করিবার জন্যই সারা জীবন যত্ব ও চেষ্টা করিয়াছিলেন । এহেন নির্মল চরিত্র, 
উদারম্বভাব মহামনা বাক্তি ১৩০১ সনের ৮ই বৈশাখ ৫৮ বৎসর বয়সে 
পরলোক গমন করেন । * 
শ্ীঅতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 


নিঃসঙ্গ 

(১) 
সে আজ অনেক দিনের কথা। আমার বয়স যখন সতের বৎসর তখন 
আমাদের গ্রামের স্কুল হইতে এপ্টেম্স পাশ করিলাম। শিশুকালেই পিতৃহীন 


সপ পা ০ জপ - শী 











সপ পপ পপ পা আস পপ শপ পপ পা পপ রর পা 


* এই প্রবন্ধ রচনায় রোয়াইল জমিদার বংশের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত নিরভিমান ও 
সর্বজন-প্রিয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন রায় এম, এ, মহাশয় আমাকে নানারূপ পাহাধ্য 
করিয়াছেন। এজন্য তাহার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। তাহার সাহায্য না পাইলে আমি 
এই বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জনসাধারণে প্রকাশ করিতে পারিতাম কিন! সনোহ। 
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হইয়াছিলাম। আমার বিধবা মাতা বহুকষ্টে আমাকে লালন-পালন করিয়৷ 
এতকাল আমাকে স্কুলে পড়াইয়াছেন। পরীক্ষা দেওয়ার অবাবহিত পরেই 
তিনিও আমাকে ফাঁকি দিয়! স্বর্গে চলিয়া গেলেন। মাতৃশোকে বড়ই অধীর 
হইয়া পড়িলাম। ঝড়ের একটা দম্কা বাতাসের মত প্রবল শোকের বেগ আমার 
সমস্ত হৃদয়টা যেন ওলটপালট করিয়া দিয়া গেল। "শাকের প্রথম আবেগ 
কতকটা প্রশমিত হইলে, ক্রমে ক্রমে সংসারের বিভীষিকাময়ী মৃত্তি আমার চোখের 
সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। “চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। মাতা! 
জীবিতা থাকিতে ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্রের জন্্ কখনও ভাবিতে হয় নাই) 
কিন্ত, এখন কি করিয়া দিন চলিবে, ভাবিয়া অস্থির হইলাম। দয়ারদয় 
আমাদের প্রতিবেশী একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মধুর ৰচনে আমাকে সাস্তবনা করিয়া 
বলিলেন,_“ভাবনা কি বাবা, ভগবান যতদ্দিন আম্মার অন্নের সংস্থান রাখবেন, 
ছুবেল! ছুটী অল্পের জন্ত ততদিন তোমার ভাবৃত্তে হবে না । তুমি আমার পুত্র- 
তুলা, আমাদের পর ভেবো ন1।” কৃতজ্ঞতায় আঙ্গার চোখে জল আসিল, আমি 
দেবহৃদয় বুদ্ধের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম। অন্তরের সহিত আশীর্বাদ 
করিয়া বৃদ্ধ চলিয়া! গেলেন। আপাততঃ ডুটা জন্নের সংস্থান হইল ভাবিয়াও 
অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু, হায়, এমন করিয়া কতদিন চলিবে? 
কৈশোরেই আমার জীবনের সমস্ত তন্বী ছিন্ন হইয়া গেল; পিতার শাসন, মাতার 
স্নেহ হইতে অকালে ৰঞ্চিত আমার নিজকে অত্যন্ত হতভাগা ও পৃথিবীর 
ভারশ্বরূপ মনে হইতে লাগিল। শোক-সন্তপ্ত চিস্তাকুল হৃদয় লইয়া কখনও 
মাতৃপরিতাক্ত জীর্ণকুটীরের নিভৃত কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, কখনও 
হ্নদয়ের গুরুভার কথঞ্চিৎ লঘু করিবার জন্য গ্রাম ছাড়িয়া খোল! মাঠে একাকী 
ঘুরিয়! বেড়াইতাম, কখনও গ্রামপ্রান্তস্থ নদীতীরে একটা বহু পুরাতন অশ্ব 
বৃক্ষের নীচে বসিয়া বসিয়া ঘনপত্রজালে বাধাপ্রাপ্ত বায়ুর সৌ সৌ শব্দ গুনিতে 
থাকিতাম। অন্তগামী সুর্যের শেষ রশ্মিটি আরক্তিম পশ্চিমাকাশে ধীরে ধীরে 
মিলাইয়! যাইত, নদীর অপর পার হুইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীগুলি অশ্বখবৃক্ষের 
বছুবিস্ৃত শাখা-প্রশাখার অন্তরালে আপন আপন কুলায়ে ফিরিয়৷ কলরব করিতে, 
থাকিত 7 বিরাট নিন্তর্ূতার মধ্যে পাখীগুলির সেই বিদায়-কাকলী আমার ষনের 
মধ্যেও যেন একটা! বিষাদের সুর জাগাইয়৷ তুলিত, মানসপটে ধীরে. ধীরে মাতার 
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রোগণীর্ণ পার বদনখানি এবং চিরবিদায়ের ব্যাকুল চাহনি ফুটিয়া উঠিত) 
হঠাৎ হয়ত আমি শিহরিয় উঠিয়া ত্রস্তপদে বাড়ী ফিরিতাম। এইরূপে দিনের 
পর দিন কাটিতে লাগিল। দৌমামৃত্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং তাহার গৃহিণী সর্বদাই 
আমাকে নানারপ প্রবোধবাক্য বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেন, 
ক্ষধায় অন্ন, তৃষ্ঠায় জল যোগাইতেন, এবং না চাহিতে আমার সমস্ত অভাব পুরণ 
করিতেন। সন্ধ্যার পর বুদ্ধ ক্ষীণ দীপালোকে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করিতেন, আমি 
তাহার পার্খে বসিয়! শুনিতাম ; কতক বুঝিতাম, কতক বুঝিতাম না, কিন্তু 
তাহার স্লিগ্ধ সৌমামৃণ্ডি, সুম্পষ্ট মধুর উচ্চারণ আমার অশান্ত হৃদয়কেও আবিষ্ট 
করিয়া ফেলিত। অল্পদিনেই তাহারা আমার পিতৃমাতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। 
বিশ বসর পরে আজও আমি তাহাদের অকুত্রিম ন্নেহ ভুলিতে পারি নাই । 

মাতৃবিয়োগের পর প্রায় দেড়মাস কাল অতীত হইয়াছে । মাতুল মহাঁশয়ের 
নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম, আমি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি, 
মাতুল আমাকে কলিকাতায় তাহার বাসাতে থাকিয়! কলেজে পড়িতে লিখিয়াছেন। 
কৃতকাধ্যতার আনন্দে আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও 
যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। আমার মাতুল কলিকাতাতে কোন আফিসে 
চাকুরী করেন। এখন তিনি প্রৌঢবয়স্ক, তাহার স্বভাবটি অতি সাদাসিধে 
রকমের, হ্বদয়টিও স্নেহ-প্রবণ, কিন্তু মাতুলানীর কড়া শাসনে তাহার নিজ ইচ্ছান্ু- 
যারী কোন কাধ্য করিবার উপার ছিল না। সেই জন্যই আমাদের দুর্দশার সময়ে 
তাহার ইচ্ছা! সব্বেও আমাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন নাই । এখন 
আমার অনাথ অবস্থা দেখিয়া হয়ত মাতুলানীরও কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক 
হইয়াছিল, তাই মাতুল মহাশয় আমাকে কলিকাতা আনাইতে সাহস করিয়৷ পত্র 
লিখিয়াছেন। 

যথাসময়ে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্গণীর নিকট সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতা 
যাত্র। করিলাম। মাতুলের বাসার নিম্ন তলে. একটি অন্ধকার ছোট ঘরে আমার 
স্থান নির্দিষ্ট হইল। মাতুলের একটি অন্নবয়স্ক পুত্র এবং একটি কন্যাকে, প্রত্যহ 
ছুই বেলা পড়াইতে হইত। দীন দরিদ্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, শৈশব 
হইতে ন্ুখলালিতও নহি; সুতরাং, মাতুলালয়ে আমার শারীরিক বিশেষ কোন 
অন্ুবিধ৷ হইত না । ক্ষিস্ত, স্নেহের জন্ত একটা আকুল কাতরতা সময়ে সময়ে 


88 বিক্রমপুর [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিত। মাতুলানীর ন্নেহশৃন্ত বিরাগ পদে 
পদে আমাকে পীড়িত করিত। আমি তাহার চক্ষে একটি অনাবন্তক পরিবার 
বুদ্ধি, এবং সর্বদাই একট! ভারম্বরূপ কুগ্রহের মত প্রতিভাত হইতেছি, তাহা 
তিনি তাহার প্রত্যেক কথায় এবং অঙ্গভঙ্গীতে আমাকে বুৰাইয়া দিতেন। 
উপায়ান্তর নাই, সুতরাং তাহার উপেক্ষা! এবং ছুর্বাকা ম্নানমুখে ভারক্লান্ত গর্দভের 
হ্যায় সা করিতাম। 

কলিকাতা! আসিয়া কলেজে উত্ভি হইয়াছি, পড়ীশুনাও রীতিমত চলিতেছে । 
কিন্ত, আমার -গ্রাম্য প্রকৃতি রাজধানীর ইট প্রাঁথরের চাপে ভালরূপ ক্ষত 
পাইতেছিল না । অন্তনিহিত কোমল বৃত্তিুলিও: যেন বাহির হইবার অবসর 
খু'জিয়া খুঁজিয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাঁতার সবই নবীন সতেজ, শুধু 
আমিই আমার অর্থহীন সঙ্গীহীন জীবন লইয়া বিব্রত হইয়! পড়িলাম। নিয়মিত 
সময়ে প্রত্যহ কলেজে যাইয়া অধ্যাপন৷ শুনিতাম, কিন্তু শুধু তাহাতেই হৃদয়ের 
তৃপ্তি হইত না। 

আমাদের একজন সহাধ্যারী সম্বন্ধে এখানে কিছু বল! আবশ্তক। তাহার 
নাম ছিল নির্মল, অত্যন্ত সুকুমার মুত্তি, এবং ধনী সন্তান। সহাধ্যায়ীদের মধ্যে 
অনেকেই তাহাকে ভালবাদিত, কেহ কেহ বা ধনী বলিয়া উদ্দেশ্তের বশবর্তী 
হইয়া! তাহাকে খাতির করিত | কলেজে তাহার বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। 
সে সকলের সঙ্গেই মিশিত, এবং নিরহঙ্কার স্দালাপী এবং সরলপ্রকৃতির 
ছিল। বন্ধুবান্ধব লইয়! সে যে বেঞ্চিতে বসিত, সেখানে পড়াস্তনা অপেক্ষা 
হাসিঠাট্টা আমোদের মাত্রাই বেশী চলিত। এই বালককে প্রথম যে দিন 
দেখি, তখন হইতেই আমি ইহার প্রতি আকুষ্ট হইয়া পড়ি। কিন্তু তাহার 
সহিত আলাপ করিতে অথবা মিশিতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতাম; 
কারণ, সে ধনী আমি নির্ধন, সে সুসজ্জিত সুপুরুষ আমি জীর্ণ মলিন বেশধারী, 
“সে সদা প্রুল্প ও মিষ্টভারী, আমি বিষঞ্জ ও গম্ভীর, সে বন্ধুবান্ধব পরিবৃত আমি 
নিঃসঙ্গ, তাহার জীবন সুথশাস্তিময় আমার জীবন অভিশপ্ত । 'কি যেন এক 
জন্মান্তরীন সংস্কারের ন্যায় নির্মলের প্রফুল্ল মধুমাথা এবং ভাসা ভাসা 
চোখ ছুটি আমার নিকট বহু দিনের পরিচিত, বড়ই আপনার বলিয়৷ বোধ 
'হইত। তাহার. কস্বর .আমার কর্ণে মধুবর্ষণ করিত, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ 
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ভঙ্গী আমি সোৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখিতাম, প্রত্যহই সে যেন আমার 
নিকট নবীন এবং অভিনব বস্ত বলিয়া প্রতিভাত হইত। রবিবার কলেজ 
বন্ধ, সুতরাং তাহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা! ছিল না; সপ্তাহের মধো 
সেই দিনটাই আমার নিকট নিতান্ত বিরক্তিজনক বলিয়া বোধ হইত, সেদিনের 
দীর্ঘ মুহূর্তগুলি যেন কিছুতেই কাটিতে চাহিত না, শুইয়া শুইয়া তাহারই কথা 
ভাবিতাম। দ্িগ্রহরে রৌদ্রতপ্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাসগুলি যেন আমার গায়ে লাগি-ত, 
রৌদ্র-শুত্র মেঘখণ্ডগুলি লক্ষ্যহীন ভাবে শ্লথ গতিত্তে নীল আকাশের গায়ে ভাসিয়া 
বেড়াইত, অসীম শুন্ত হইতে পক্ষ বিস্তার করিয়া ই একটা চিল করুণ আর্তনাদ 
করিয়া যেন আমারই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি করিত । 
কিছু দিন এইবূপে গত হইলে নিশ্শলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার একটা স্তযোগ 
ঘটিল। তাহারা কয়েক জন মিলিয়া৷ একটা আলোচন! সভা খুলিবার চেষ্টা 
করিতেছিল। ক্লাসে ভাল ছাত্র বলিয়া আমার বেশ একটু খ্যাতি ছিল। 
স্থতরাং তাহাদের ইচ্ছা যে আমি এ সভায় যোগদান করি । একদিন কলেজের 
ছুটি হইলে নির্মল আমার নিকট আসিয়া অতি সহজ ভাবে আমাকে তাহাদের 
সভায় যোগদান করিতে অন্করোধ করিল। তাহার অকুষ্ঠিত ভাব আমার 
'হদয়ের সঙ্কোচ অনেকটা দূর করিয়া দিল। আমি সানন্দে তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করিয়া পরবর্তী সভায় সকলের অন্ধরোধে আমার রচিত একটি প্রবন্গ পাঠ 
করিলাম । অনেকেই আমার রচন! পদ্ধতির প্রশংসা করিলেন; নিম্মল গণ্ভী 
অতিক্রম করিয়া শত মুখে আমার সুখ্যাতি করিল এবং তাহার নিমন্থণেই আসি 
সভায় যোগদান করিয়াছি, তাহাতে যেন একটু গর্ধ অনুভব করিল। এই 
শ্রেণীর সভার শেষে যেরূপ গতি হয়, এই সভাও শীঘ্রই তদ্রপ সদগতি প্রাপ্ত 
হইল; কিন্তু, এই ্ুত্রে আমাদের পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। 
_বাড়ীতেও আমার একটি সঙ্গী জুটিল। আমাদের বাড়ীর অপর এক অংশে 
একটি ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেন। ভদ্রলোকটি সামান্য বেতনে 
কোনও সওদাগরি আফিসে চাকরি করিতেন। তিনি সন্ত্রীক আমাকে বড়ই 
স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, এবং বৈকাল বেলাট৷ তাহার সহিত গল্প গুজবেই প্রায় 
কাটাইয়৷ দিতাম। তাহার একটি মাত্র সম্তান ; বেশী বয়সে জাত কন্যাটাকে 


পিতামাতা উভয়েই অত্যন্ত আদর করিতেন । কন্তাটার নাম কমলা ; একাদশ 
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বৎসরে পদার্পণ করিয়া সে পিতামাতার আদরে নিতান্ত ছেলে মানুষের মতই 
দিন কাটাইত। কমলার চোখেমুখে একটি শৈশবন্থলভ সরলতার দীপ্তি 
সকলকেই মুগ্ধ করিত। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাতুলের পুক্রকন্া আমার নিকট পড়িত। কমলা আমার 
মাতুল কন্যার সমবয়স্কা, এবং সর্বদাই তাহার সহিত একত্র থার্কিত। দে আমার 
নিকট নিঃসস্কোচে আসিত, পড়া! বুঝিয়া লইয়। যাইত, এবং আমার অবসর সময়ে 
আমার সহিত কত গল্প করিত ছেলেবেলার কত তুচ্ছ কথা, খেল! ঘরের কথা, 
পুতুল খেলার কথা, বাপমার কথা সে চিরপরিচিতের ন্যায় শামার নিকট অনর্গল 
বকিয়া যাইত। ক্ষুদ্র বালিকার সে তুচ্ছ কথাগুলি আমার নিকট বড়ই মধুর 
বড়ই স্বভাব-স্ুন্দর বলিয়া বোধ হইত। আমিও আমার ভাঙ্গাকুড়ের কথা, 
আমার সন্নেহমরী মাতা, অসময়ে আমার আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ ব্রা্গণীর কথা তাহাকে 
প্রাণ খুলিয়া বলিতাম | যে সকল কথ সর্বদাই ষনে হয়, অথচ কলেজের আমোদ- 
প্রিয় বন্ধুমমাজে যাহা কোন মতেই উত্থাপন করা যায় না, জীবনের সেই ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি যন্ত্রচালিতের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র বালিকার নিকট বলিয়া হৃদয়ের ভার 
লঘু করিতাম,__কিছুমাত্র অসঙ্গত বোধ হইত না। সমবেদনায় বালিকার হৃদয় 
ব্যথিত হইত, চক্ষু অশ্রভারাক্রান্ত হইত, সে যেন তাহার করুণ দৃষ্টিপাতে আমার 
হৃদয়ের সমস্ত বেদনাটুকু মুছিয়! দিতে চাহিত। এমনি করিয়া! সে আমার সম- 
ছুঃখভাগী হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত প্রাণ দিয়। আমাকে চিনিয়া লইতে লাগিল। 
কখনও কখনও আমার পাঠ্য ইংরাজী পুস্তক হইতে কোনও কোনও অংশ 
তাহাকে অনুবাদ করিয়া শুনাইতাম। সে মন্ত্মুগ্ধবংৎ অনিমেষ নয়নে আমার 
পানে চাহিয়! চাহিয়! শুনিত, সমস্ত কথা বুঝিত কিন! বলিতে পারি না, কিন্তু 
প্রত্যেকটি কথ! সে একাগ্রতা সহকারে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিত। 

এইরূপে কলেজে নির্মল এবং বাড়ীতে কমল! আমার সমস্ত প্রাণটিকে 
অধিকার করিয়া বসিল, এবং স্ুখ-ছঃখে আমার জীবন একরূপ কাটিয়া যাইতে 
লাগিল। 

দেখিতে দেখিতে মাতুলালয়ে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। এখন আমি বি, এ, 
পড়িতেছি, নির্দলও আমার সহাধ্যায়ী। এই তিন বৎসরে নিম্মলের সহিত যথেষ্ট 
হৃদ্যত! ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। পূর্বরাগের সে তীব্রতা আর এখন নাই, কিন্ত 
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তাহার সহিত বন্ধুত্ব এখন সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় দাড়াইয়াছে। আমি 
প্রত্যহই তাহার বাটিতে যাই, সেও মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসে। 

কমলার বয়স এখন প্রায় চৌদ্দ বংসর। শৈশব অতিক্রম করিয়া! সে এখন 
যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে । অজ্ঞাতসারে যৌবনের কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা 
কুন্ুমকলিকার পাপড়ির স্তায় একটি একটি করিয়া প্রন্ফুটিত হইতেছে। কম- 
লার পিসিমাতা আমাকেই কন্তাসম্প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন, আকারে 
ইঙ্গিতে তাহা বুঝাইয়াও দিয়াছেন, কিন্ত প্রকীশ্ততঃ এখনও কোনও প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন নাই ॥ কমলা বোধ হয় এবিষয়ে কিছু শোনে নাই, তাই সে 
পূর্ব্বের মত এখনও নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পড়া বুঝিয়া লইত, কিন্তু, যৌবন- 
সুলভ লজ্জার বশবর্তী হইয়া এখন আর সে আগের মত বিনাকারণে বখন তখন 
আসিয়! তুচ্ছ গল্প করিয়! ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিত না। শৈশব-সরলতার 
পরিবর্তে এখন লজ্জা-কাতর নম্রতা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে । কমলা 
আমাকে ভালবাসিত কিন! জানি না, কিন্তু আমার অভাবে তাহার হৃদয়ের 
অনেকটা স্থান যে শূন্য হুইয়৷ পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিতাম। কমলাকে 
সত্রীৰূপে লাভ করিবার জন্য যে আমিও বিশেষ ইচ্ছুক ছিলাম, তাহা! বলিতে পারি 
না, বরঞ্চ তাহা যেন আমার নিকট একটু বিসদূৃশই বোধ হইত; অথচ সে অপ- 
রের কণঠলগ্লা হইবে তাহা ভাবিতেও যেন ভ্বৎকম্প উপস্থিত হইত। মনে হইত 
এখন যেমন আছি, চিরটা কাল কমলার সহিত এইরূপভাবে কাটাইয়৷ যাইতে 
পারি তো বেশ হয়। মানব-হৃদয় সাধারণতঃ মুক্তি ও বন্ধনের মাঝামাঝি অবস্থা" 
তেই থাকিতে চায়। 

একদিন সন্ধ্যার পরে আমি আমার ঘরে বসিয়া আছি। বাহিরে ফুটফুটে 
জ্যোৎস্না ; রৌদ্রতপ্ত ধরণীর ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে; 
কমলা "যথারীতি তাহার পুস্তকাদি লইয়া! আমার নিকট আসিয়া বসিয়াছে, এমন 
সময় হঠাৎ নির্মল আমার ঘরে প্রবেশ করিল। প্ররেশ করিয়াই কিঞ্চিৎ অপ্রস্তত 
হইয়া সে বাহিরে যাইতেছিল, কিন্তু আমি বাধা দেওয়াতে চুপ করিয়া দরজার 
নিকট দাঁড়াইল। নির্মল বাতায়নপ্রবিষ্ট জ্যোতন্নালোকে দেখিল, তাহার সম্মুখে 
একথান৷ কুন্থমপেলব মুখ, অসংযত চূর্ণকুস্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, 
এবং লজ্জায় আনমিত বড় বড় চোখের পল্লব ছুটি ঈষৎ চঞ্চল হইয় পালাইবার 
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পথ খুঁজিতেছে । আমি- বলিলাম,__“কমল, এই আমার বন্ধু নিশ্মীলচন্ত্র।” 
বছুদিন আমি কমলার নিকট নিম্মলের সম্বন্ধে কত কথা বলিয়াছি, তাই সে সোঁৎ- 
সবক অথচ ব্রীড়ানম্ন নয়নে নির্মলের দিকে চাহিয়া হাত উঠাইয়! ছোট্ট একটি 
নমস্কার করিল। নির্মলের হৃদ্স্পন্দন দ্রুত হইয়া! উঠিল, অপ্রতিভ হইয়া সে যে 
কি করিবে ঠিক বুঝিয়৷ উঠিতে পারিতেছিল না । অবশেষে প্রতিনমস্কার করিয়া 
হঠাৎ খাপছাড়া রকমে জিজ্ঞাসা করিয়া! উঠিল-_“আপনি ভাল আছেন ?% ছোট 
একটি “আজ্ে হ্যা” বলিয়া ফৌবন-মঞ্জরিত দেহছলতাটি ঈষৎ আনমিত করিয়া 
ধীরে ধীরে কমলা আমার ঘর হইতে নিক্ষান্ত হইল। নিম্মলের চক্ষে কমলার 
দেহের প্রতোক গতিতে সৌন্দর্যোর- ছটা স্বাভাবিক হিল্লোলে বিচ্ছুরিত 
হইতেছিল।: মুগ্ধ যুবকের তরুণ হৃদয়ে একটা অপরিতৃপ্ত আকাজ্ষ জাগিয়া 
উঠিল; বিকচোনুখ পুষ্পকলিক1 যেমন প্রভাতের আলোর জন্য ব্যাকুল হইয়! 
উঠে, নবযৌবনের আবেশে নিম্মলের হৃদয়ও তেমনি কি যেন কিসের জন্য উতলা 
হইয়া উঠিল। | 

কমলার সমস্ত সংবাদ নিশ্শীল আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিল। সে আজ 
বড়ই উন্মনস্ক ; কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া চলিয়া গেল। ইহার কয়েকদিন পর 
নির্মলের পিতা পুত্রের সহিত কমলার বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পাত্রীর 
পিতার নিকট ঘটক প্রেরণ করিলেন। পিতৃ-মাতৃ-সহায়-সম্পদন্ীন আমাপেক্ষা 
ধনীসন্তান নিম্মীল সর্ববাংশেই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং কমলার পিতা সানন্দে উক্ত প্রস্তাবে 
স্বীকৃত হইলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় কমলার মাতা আমাকে ডাকিয়া নিয়া 
অপরাধীর স্তায় সমস্ত কথা বলিলেন। আমি পূর্বেই জানিতাম, সুতরাং প্রস্তত 
হইয়াই গিয়াছিলাম। আমার প্রাণে যে যন্ত্রণার অনলশিখ! জলিতেছিল, তাহার 
চিন্ধমাত্রও প্রকাশ না৷ করিয়! নানার্প কৃত্রিমআনন্দ প্রকাশ করিলাম; কিন্তু 
প্রাণের ভিতরটা যেন পুড়ি়! পুড়িয়। ক্ষার হইয় যাইতে লাগিল । 

কমলার মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমার ঘরে আসিয়৷ বসিলাম। 
যে যত নিঃশব্ে সহা করে, তাহার যন্ত্রণা তত মন্মাস্তিক হয়। নিশীথের নিস্তব্ধতা 
যতই নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল, আমার হৃদয়ের মর্শভেদী হাহাকার ততই 
-উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। অন্তরের আর্তনাদ যদি বাহিরে গুন! যাইত, তবে সেই 
স্ৃপু-নিশখের গভীর নিস্তব্ধতা আমার করুণবিলাপধ্বনিতে দীর্ণ .বিদীর্ণ হইয়া 
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যাইত। এমন গভীর নিঃশবে এমন প্রাণভ্ত্দ ব্যাপার সংঘর্টিত হয়। আমার 
সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, সবচেয়ে প্রিয়, রক্তমাংসের সহিত যাহার সত্ব মিশিয়া গিয়াছিল, 
সে আজ আমা হইতে এত দূরে ! আর কয়েকদিন পরে সে পরক্ত্রী হইবে । তখন 
আমার তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সহিত একটি কথা বলিবার অধিকার 
আমার থাকিবে না, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা আমার তখন পাপ ! হায়, এই 
ংসার ! উদ্বোধনের মঙ্গলবাগ্ধের স্থানে আমার শূন্তন্গদয়ের বিজয়ার বিদায়-গীতি 
করুণসুরে বাজিতে লাগিল । ৪ 
সমস্ত রাত্রি নিদ্রাহীনভাবে কাটাইলাম। . প্রভাতে চৌকির উপর বসিয়া 
আমার উদ্দেশ্তহীন, অর্থহীন, অভিশপ্ত জীবনের কথ! ভাবিতেছি, এমন সময় 
পুস্তকাদি লইয়া তাহার নিয়মিত পাঠ নিবার জন্য কমল! উপস্থিত হইল। তাহার 
বিষগ্ন মুখখানির দিকে চাহিয়া আমার রুদ্ধ আবেগ আবার উচ্ছ'সিত হইয়! উঠিল ; 
অতিকষ্টে অশ্ররোধ করিয়া আমি গদগদকণ্ঠে ডাকিলাম,--কমল” ! চাহিয়া 
দেখিলাম, তাহার বদনমগ্ডল শ্রাবণের বারিধারার স্তায় অজ অশ্ুপাতে ভিজিয়! 
যাইতেছে । শুধু একবার, একবার মাত্র মন্দ্রভেদী সকরুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে 
চাহিয়৷ জদয়ের জালামর প্রত্রবণ অতি কষ্টে নিরুদ্ধ করিয়া কমল! ধীরে ধীরে 
আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল! সেই শেষ বিদায়_আর কখনও আমার 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। 
(ক্রমশঃ) 
শীবীরেন্্রনাথ বন্ধু । 


"নাল্সে সুখমন্তি”। 


হলমুখে বিদারিয়। কঠিন মাটিরে, 
শহ্াঞ্জলি ঢালি পায় সম্ভারে সম্ভারে, 
জলধির তল হ'তে রত্ব আহরিয়া 

মনেরে সুধাল নর, বিশ্ব অথেষিয়। 

“কহ কি আনিৰ আর, হে প্রিয়া আমার” 
মন কহে “ক্ষমতার সুখ ক্ষুদ্রতার ! 
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চাহি না এ»। হন্যে হন্যে আবরি মহীরে 
উৎকীর্ণ মণি ও শিল! প্রবাল মর্দরে, 
উন্নত গর্বিত শির গগনে তুলিয়া 
জগতের রূপস্বপ্রে ছুয়ারে বাঁধিয়া 
নর কহে “চাহ ফিরে” মন কহে “একি ! 
রূপ? এ ষে স্বর্ণছায় বিভ্রমের ফীকি !” 
“চাহ একে” কহে নর পঞ্চতৃতে বাঁধি 
“হায় এ যে অন্তযুক্ত” মন কহে কাদি। 
| শ্রীআমোদিনী ঘোষ । 


রি 
স্বীয় কাগীকান্ত মুখোপাধ্যায় । 

পুর্বববঙ্গে স্ত্রীশিক্ষ। প্রচলন বিষয়ে আলোচন! করিতে গেলে সর্বাগ্রে ৮কাণী- 
কান্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবন-কথা আলোচনা করিতে হয়। মাইজপাড়া 
বিক্রমপুরের একট প্রসিদ্ধ গ্রাম । এখানকার অতি প্রাচীন রার উপাধিধারী 
জমিদারবর্গের নাম বহুকাল হইতেই বিখ্যাত। রায়-জমিদারগণ নানাস্থান হইতে 
কুলীন আনয়ন পূর্বক কন্তা সম্প্রদান করিতেন। জমিদার ৬ রামকানাই রাফ 
মহাশয় ফুলেমেলের ভরদ্বাজ গোত্রীয় বিষুণঠাকুরের সন্তান ৬ কমলাকান্ত মুখো- 
পাধ্যায় নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের নিকট স্বীয় কন্তা 
৮ তিলোত্বম! দেবীকে সম্প্রদান করেন। এই তিলোত্তমা দেবীর গর্ভে মাতুলা- 
লয়ে মাইজপাড়া গ্রামে ৬ কাশীকাস্ত আনুমানিক ১৮৩৯--৪০ খ্রীঃ অঃ ভূমিষ্ঠ 
হ'ন-- জন্মের মাত্র ছয় মাস পরে ইহার মাতার মৃত্যু হয়--বৃদ্ধা মাতামহী দয়াময়ী 
দেবী ইহার-লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। 

সে সময়ে দেশে বিগ্াশিক্ষার তেমন সুযোগ ও সুবিধা ছিল না _বিশেষ 
কুলীন সন্তানের বিদ্ভার আবশ্তকতাই বা কি? বহু বিবাহই তখন অতি উত্তম 
অর্থ সংগ্রহের পথ ছিল-_তারপর মাতামহ রামকানাই রায় জামাতাকে যে ভূ- 
সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন তাহার আয়ও সামান্য ছিল না, ক্ষুদ্র সংসার সুন্দররূপেই 
চলিতে পারিত। কিন্তু শিশু কাশীকাস্ত গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সামান্য শিক্ষা সমাপন 
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করিয়। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মনের কথা মাতা- 
মহীকে বলিলেন। দয়াময়ী দেবী কিশোর কাণীকান্তের বিগ্ভাশিক্ষার জন্য 
একান্ত আগ্রহ দেখিতে পাইয়া বিনা ওজরে সম্মতি দিলেন এবং সমুদয় ব্যয়ভার 
গ্রহণ করিলেন। ঢাকা ব্যতীত অন্যত্র তখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না । 
কাশীকান্ত ঢাক! হইতে ১৮৫৬-৫৭ হ্বীঃ অঃ সিনিয়ার বুত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
বৃত্তিলাভ করিয়া উহ! দুই বৎসর কাল ভোগ করেন-__ইংরেজী সাহিত্যে সবিশেষ 
পারদণিত! দেখাইয়া! ইনি প্রথম পুরস্কার লাভ কুরেন ও বঙ্গভাষার জন্য এক 
সার্টিফিকেট প্রান্ত হন। 
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ছাত্রজীবনে নিজ অধ্যবসায় গুণে ইনি যেরূপ প্রতিষ্ঠা নাভ করিয়াছিলেন-_ 
কর্ম-জীবনেও তিনি স্বীয় দেশ-গ্রীতি এবং. কর্-নৈপুণ্যে দেশের ও দশের 
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নিকট অক্ষয়-কীত্তি রাখিয় গিয়াছেঁন। শিক্ষা প্রচারই ছিল তাহার জীবনের 
প্রধানতম লক্ষ্য । কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি ১৮৫৯ শ্রীঃ অঃ ঢাকা পোগোজ 
স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তাহার শিক্ষাদানকৌশলে এই 
বিদ্যালয়ের বিশেষ খ্যাতি হয়। সে সময়ে ঢাকার অন্ত কোন বি্ভালয়ই পোগোজ 
স্কুলের স্তায় খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই । তাহার কার্ধ্য গ্রহণের অব্যবহিত 
পরে ১৮৫৯ খ্রীঃ অঃ অক্টোবর মাসে গভর্মেন্ট তাহাকে আসামের অন্তর্গত 
শিবসাগর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিষুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করেন,-_-তখন যাতায়াতের বিশেষ অন্থুবিধ৷ ছিল, সর্বোপরি তাহার মাতৃস্থানীয়া 
মাতামহীর মত ন! হওয়ায় কাশীকান্তকে গভর্মেন্টের এই সাদর প্রস্তাব ধন্যবাদের 
সহিত প্ররত্যাধ্যান করিতে হইয়াছিল। তিনি (প্রায় তিন বৎসর কাল পর্য্য্ত 
পোগোজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন। দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত প্রসন্ন 
কুমার রায় (পি, কে, রায়, ) এবং ঢাকা নগরীর স্থপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দ 
চন্দ্র রায় মহাশয় ইহারই শিক্ষকতায় উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিক1 পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হ'ন। গুণের আদর চিরদিনই হইয়া থাকে । গভর্মেন্ট কাশীকান্তের 
গুণের পুরস্কার স্বরূপ ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ তাহাকে ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের 
ডেপুটি ইন্স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। পোগোজ স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার 
বিদায় গ্রহণ কালে পুরস্কার স্বরূপ সোণার ঘড়ি, ঘড়ির চেইন ও সুবর্ণ পদক প্রদান 
করেন। 

গভর্মেন্টের কার্যে নিযুক্ত হইবার পর বঙ্গের নানা স্থানের বিদ্যালয়াদি 
পরিদর্শনাস্তর দেশের প্রকৃত অভাব কোথ:য় তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল। স্ত্রী- 
শিক্ষার অভাবে যে দেশ দিন দিন অবনত হইতেছে এ কথা তিনি সম্যক্রূপে 
বুঝিতে পারিলেন__দেশের সর্বত্র স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উপায় নিদ্ধারণ করিবার 
জন্ত তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিল। কাণীকান্তের কার্ধ্য-প্রণালী দেখিয়া 
তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ইন্স্পেক্টার মার্টিন সাহেব ইহাকে ডেপুটি ইন্‌- 
স্পেক্টারগণের উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নীত করেন। এইবার তিনি কর্ণক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিলেন। ঢাকার সর্বত্র স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সারগর্ড 
বক্তা প্রদান করিতে লাগিলেন- স্ত্ীশশিক্ষা ব্যতীত. সমাজের. উন্নতি অসম্ভব 
একথা শিক্ষিত সমাজকে - বুঝাইতে বিশেষ বেগ. পাইতে হইল না। কথা ও. 


শ্রাবণ ১৬২০ ] . স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় । €৩ 
কাজ এক সঙ্গে হইলে জনসাধারণ আপনা হইতেই সেইরূপ কর্মী পুরুষকে শ্রদ্ধা 
ও.ভক্তি করিয়া থাকে, কাশীকাস্ত এক দিকে যেমন জনসাধারণকে স্ত্রী-শিক্ষার 
উপকারিত৷ বুঝাইতেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে আবার তেমনি ঢাকা ফিমেল নর্দীল 
স্কুল এবং বিক্রমপুরের নানা গ্রামে এবং ঢাক! জেলার নানাস্থানে বালিক' 
'বিস্ভালয় স্থাপন করিয়া সে সকলের উন্নতির জন্য' প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ব করিতে 
লাগিলেন। ১৮৬৫ শ্বীঃ অঃ ইনি রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টারের "পদ 
প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, ঢাকা পরিত্যাগ করিবার সময় 
উক্ত ফিমেল নম্ীল স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষকগণ তাহাকে যে অভিনন্দন পত্র 
, প্রদান করেন পাঠকগণের কৌহতুল নিবারণার্থ এখানে তাহার অবিকল প্রাতি- 
লিপি প্রদত্ত হইল । 


বহুমান্যাম্পদ | 
শ্ীযুক্ত বাবু কাশীকাস্ত মুখোপাধ্যায় এ জিলার ডেপুটি ইন্স্পেক্টর 
মহাশয় সদস্তঃকরণেযু। 
০ 


আপনি এ দেশীয় জনসাধারণের যেরূপ বান্ধব, আপনার স্থানান্তর গমন সংবা 
ব্যক্তি মাত্রেরই নিতান্ত ছুঃখকর হইয়াছে । কেবল উন্নত পদে অভিষিক্ত হইয়া- 
ছেন ইহাই নিতান্ত আহ্লাদের বিষয় । আপনি কায়মনোবাকো পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়া এ দেশীয় লোকদিগের হিতসাধনকল্পে যেরূপ চেষ্টিত ছিলেন তাহা স্মরণ 
করিলে কাহার না অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা রসে পরিপুরিত হয়। £াপনার যত্বেই 
এ অঞ্চলের. পল্লীগ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রথম সংস্থাপিত হয়, এবং আপনার 
যত্বেই এইক্ষণ স্ত্রীশিক্ষার প্রথা বাহুল্যরূপে প্রচলিত হইতেছে । আমাদের এই. 
বিদ্যালয়টী৪-. যে আপনার হৃস্তের এর প্রধান-চিন্ধ তাহা বল! বাহুল্য । আমর! 
আপনার যত্বের প্রসাদেই একত্র সম্মিলিত হুইয়! নিরাপদে কি্স্কাধ্যয়ন্' করিতেছি? 
আপনার এই কার্যটা স্তরীশিক্ষা-বান্ধব্জনগণ্ঠির যেকি"রযযস্ত প্রীতিপ্রদ ও. তরী 
শিক্ষার উন্নতিসাধক তাহা বলিয়া ,উঠা. ছুফর॥:. আপনি সময়ে "সমর: এই, 
বিস্তালযবে উপস্থিত হইয়া! সন্মেহ সম্ভাষণ নানাপ্রকার.নীতি ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
আমাদিগকে যেরূপ উৎয়াহিত.করিয়াছেন, তাহার প্রতিক্রিয়া আমরা কি করিব। 


৫৪. | বিজু । [১মবর্ষ, ২য় সংখ্যা। 
করিক্ঁ, বিনীতভাবে ঈশ্বরের দিকট প্রীর্থন৷ করি, হে জগণীশ্বয় তুমি এই দেশ- 
হিটতবী-মহাস্ৃডব মহোদয়কে নিরাপদে রাখিয়! দীর্ঘজীবী কর। 

অপর ফটোগ্রাফ্‌ দ্বারা আপনার একটা প্রতিমৃত্তি আমাদের স্কুল গৃছে রাখার 
এক্ষান্ত বাসদ! ৷ ইহার ব্যয় আমরা চাদ! ্কায়া উঠাইয়্াছি। ভরসা করি 


সেহয়গত: এবিঘ়ে আপনি অন্থমোদন ক্সিবেন। 
মন ১৮৬৫ ইং ২১ শে অগষ্ট € | শ্রীমতী রাঁধামণি দেবী মী পরাণমণি 
- ছাক্কা ফিমেল নম্মীল স্কুল প্রথ্থ শ্রেণী প্রথম শ্রেণী 


্ীমতী সরস্বতী শ্রীমতী বিদ্ধামণি, রী হরিপ্রিয়। শ্রীমতী স্মিত্র 
প্রথম শ্রেণী প্রথম শ্রেণী রমন শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী 
ব্লীমহেশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ্্তী ফেলি স্বীষ্িয়ানী। 
প্রধান শিক্ষক 
মি রনিরজিননালিরত। লা ফেল দলের মাত ছাবীগণ 


রাসাই: বিভাগের অস্থারী ইন্স্পেক্টারের পদে নিষুক্ত হুইয়া সেখানেও স্বীয় 
গ্রতিভাঘলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জনসাধাক্নণের মলোত্বঞন করেন এবং রাম- 
রঃ ঘোয়ালিয়ায় চক্রনাথ ফিমেলকুল, কাকিনা ফিমেল্থুল, তুভাগ্ডার ফিমেলন্কুল 
[ুমিিিতালয় সমূহ স্থাপন করেন। এইরপে সর্বত্র তাহার জ্ঞানবিস্তার চেষ্টা 
১১০০িাদািউল করিয়াছিল। সরকার বাহাছ্বর তাহার 
কার্যাবলী: দৃষ্টে দিশেষ জ্রীতিলাভ রিয়া ছিজনীরাজার অধীনন্থ স্থান সমূছে 
পিক্ষার 'বস্থ!। কিদ্ধপ এবং কিন্ধপে তাহা উন্নত কর! যাইতে পারে ভৎপশ্বন্ধে 
ছিলৈয- অজলেক্ধান করিয়। ত্লিপোর্ট দিবার জন্ত আর্দেশ করেন। কাশীকাপ্তৈর 
এবুধ্য লযধার বাছাছর এতদূর সন হইন়াছিলেন ছিলেন ধে তীহাকে দেশীয় গাজ্য 
-কুটবিহাযের শিক্ষাবিভাগের সর্কোচ পদ অর্থাৎ ডিরেক্টাধ দিবুক্ত ফরেল। ১৮৭২ 
রী আ এই পদে নির্ষুষ্চ হইয়া ১৮৮০ ভীঃ অঃ অর্থাৎ, মৃত্য পূর্ব পর্যাপ্ত তিনি প্র 
সি কুচবিহারের কারের সয় তিনি গা কুচাবিহীরা ধিপততি 
:্ পপ সি. এস, আইর অভিভাবক ও 











আগ, ১৪২০ ] বেগুৰড়ী। ৫৫ 


লোক ছিলেদ। বর্ত্গান কুচবিহার রাজ্যের পিক্ষার উন্নতির মূলে কাশীকাণত্তের 
অসামান্ত প্রতিভা-কৌশল কতখানি নিয়োজিত ছিল তাহা ভারিলেও রিস্থি 
হইতে হয়। 

কাশীকাস্ত রিক্রমপুরের আতীত যুগের এক মা মনীমী পুরুষ, দেশের 
প্রকৃত অলঙ্কার। বিক্রমপুরের শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইনি অর্ধ গতাকী 
পূর্বে যেরূপ চেষ্টা ও যত করিয়াছিলেন তাহা চিরদিন দেশব্বাসী শিক্ষিত লর- 
নারীর হৃদয়ে জীবিত থাক্িয়। সাহার গৌরব-স্থ্তি সঞ্জীবিত রাখিবে। 





বেগ্ুবতী * 


এক রাজ! । তার চারিপুক্র এক কন্তা। কনার লাম বেণুবতী ৷ রাজ। 
রাণী কন্তাকে বড়ই কেহ করেন_ ছেলেদের চেয়েও মেয়ের আদর ও যত্ব খুব রেনী। 
বেণুবততী পরম! রূপবতী । টায়ি ভাই বাপ মা সকলেরই সে আদরের ধন। 
বেণুর যেমন রূপ- স্বভাবও তেমনি সুন্দর । সে ভাইদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া 
শিক্ষারে যায়, খেলা করে, লেখাপড়ার চঙ্চা করে । এক কথায় রূপে জঙ্গী 
গুণে সরম্থতী। মানুষের চিরদিন লম্মান যায় না। রাজ! রাণী চারিছেলে, 
ছেলের বৌ ও মেয়ে নিয়ে পরমন্ুখে কাল কাটাইতেছিলেন, কিন্তু বিধাতার 
এত সুখ সহিল না । এক দিন রাজ! মৃগরার যাই প্রাণ ছারাইলেন। রাজার 
শোকে রাশীও অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেলেন। এ ঘটনাগুলি ঝড়ের মত 
দ্রতবেগে ঘটি গেল। | 

 রাজ-বাড়ীতে লোকজন দাস-দাসী চাকর চাকরাণীর অভাব দাই তনু কিন্ত 
বেণুর আর নে সুখ সে আনন নাই। পিতা! মাতার মৃত্যুতে বেণুর অুখের হাঁলি 
লোপ: পাইয়াছে, পূর্বের মত তাহার জার লে হালি খুসি তমা প্রদোদ কিছুই 
নাই, সে মদের ছুঃখে দিম কাটার । এদিক্ষে বড় রাজপুত্র রাজা হইলেন আর 
ছোট তিন ভাই যুবরাজ হইয়া নানা কাজে লীনা গ্ছানে মাইতে বাগিলেন। 


১১১১১ 


* বিজয়াগুর জজ কায়ছিড কীগকখা 


৫৬. | বিক্রমপুর,।  [১মবর্ষ, ২য় সংখ্যা. 


একবার চারি ভাই একত্রে মৃগয়া করিতে গেলেন- বেণুবতী বধূগণের সহিত 
রাজপুজ্ীতে রহিল । 

বেণুর এক সই ছিল তার নাম ছিল রূপমতী। রূপমতী এক বণিকের 
্ত্রী। বণিকের ধন-দৌলত ও প্রশ্থর্য্ের অভাব নাই। ন্ধপমতী তার মেয়ের 
বিয়েতে সই বেণুবতীকে নিমন্ত্রণ করিল। বেণুবতীকে জোস্ঠা ভ্রাতৃবধূ তাহার 
পরিবার একখান! ভাল বারাণসী সাড়ি পরাইক্ন' সাজাইয়া বলিলেন-_“বেগুবতী 
সাবধান! যদি আমার এ কাপড়ে এক তিনও ময়লা ভরে তাহলে তোমার 
রক্ষা নেই বেণুবতী সইর বাড়ী যাইয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিল এবং 
সকলকে বলিল যে “আমার কাপড়ে যেন ময়লা কলা লাগে, তোমর! সেদিকে একটু 
নজর রেখো। যদি ময়লা লাগে 'তুবে-আমা্ আর রক্ষা নেই।” বেণুবতীর 
এমন ভয়ের কথা শুনিয়া একটা ছোট্ট যেয়ে ছুষ্টমি করিয়া একটা খড়্‌কায় 
করিয়া বেগুর কাপড়ে খানিকটা চুণ লাগাইয়া দিল। বেণুবতী ইহার কিছুই 
জানিল না। সে বাড়ী ফিরিয়া অন্ত কাপক্ধ পরিয়া বড় বৌ”দির সাড়ী খান! 
তাহাকে ফিরাইয়! দিল। বড় বৌর তীক্ষ দৃষ্টি ফিস্ত এ ক্ষুদ্র. দাগটি ও এড়াইল না, 
কাপড়ের সে দাঁগ যেমন দেখা অমনি সে তর্জন-গর্জন করিয়! বেণুবতীকে প্রহার 
করিতে লাগিল । রেণু কত কাদিল, কত মিনতি করিল কিন্তু কোন ফলই 
হইল না । বড় তিন বৌ একত্র হইয়! বেণুবতীকে প্রহার করিতে করিতে মারিয়া 
ফেলিল. এবং খণ্ড থণ্ড করিয়! কাটিয়া কুটিয়া মাংসগুলি একটা নির্জন স্থানে 
ফেলিয়া! দিল.।- ফেলিয়া! দেওয়ার কিছুকাল পরে সে স্থানে একটা ঝুম্‌কো লতার 
গাছ হইল। গাছটি*সবুজ পাতায় রাশি রাশি ফুলে অপূর্ব. শোভা ধারণ করিল । 
_ বেঞুবতীর মাসীমা' অনেক দিন পরে রাজবাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া বেণুর 
মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন। এ সংবাদে তার যারপরনাই কষ্ট হইল। হায়!হায়! 
অনাথ মেয়েটি ! বেগুর মাসীমা বেণুর জন্ত শোক-প্রকাশ করিতে করিতে 
রাজোস্বানে বেড়াইতে. রেড়াইতে বাগানের এক পাশে এ ঝুম্‌কো। লতার গাছটি 
দেখিতে পাইলেন । সুন্দর ফুলগুলি দেখিয়া ০৮8 
াড়াইাছেন অমনি গাছট বলিয়া উঠিল, ষ্ট 

| না সুলোনা মোকে আমি কুমূকো লতা । 
_“কাজকন্তা বেগুবতী, সহি মর্গা-ব্যথা ॥: . 


শ্রাবণ, ১৩২০ ] . বেণুবতী। ৫৭ 


কাপড়ে লাগিল চুণ হৈল, প্রাণ-নাশ। 
বিধি বাম হৈল.তাই মোর সর্বনাশ ॥৮- 
মাসীমা বৌদের কাছে ঝুমকো লতার এই আশ্চর্য্য কথা বলিলেন, তাহারা 

হাসিয়া উড়াইয়া দিল এবং ঝুম্‌কো লতার সে গাছটিকে কাটিয়া ফেলিল। কিন্ত 
আবার ঠিক্‌ সে যায়গায় একটি ডালিম গাছ হইল। এবং দেখিতে দেখিতে অল্প 
দিনের মধ্যেই সে গাছে খুব বড় বড় ডালিম ফলিল। এবার রাজ-বাড়ীতে 
বেণুর পিদীমা বেড়াইতে আদিলেন। পিসীমা বেণুর জন্য খুব কীদিলেন, হায়! 
হায়! পিতৃ-মাতৃহীনা মেয়েটি, তার অদৃষ্টে এই ঘটল! পিসীমাও একদিন 
বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ডালিমতলার নিকট আসিলেন। বড় বড় লাল টুক 
টুকে ডালিম ছিড়িবার জন্য যেমনি হাত বাড়াইয়াছেন-__অমনি মান্ুষের স্তায় 
গাছ বলিয়! উঠিল,__ 

'ছু'য়োনাগো, পিসীমা। আমি বেগুবতী 

কর্ধ্রদদোষে গাছের বেশে কাটাই দিবা রাতি ॥ 

কাপড়ে. লাগিল চুণ কৈল প্রাণ নাশ । 

বিধি বাম হৈল তাই মোর সর্বনাশ ॥ 

পিসীমাও আশ্চর্যা হইয়া বৌদের কাছে এগন্প বলিলেন। আগের মত 

এবারও তাহার! কথাগুলি হাসিয়া উড়াইয়া দিল। নান! মিথ্যা ছলে: ভূলাইয়! 
পরদিনই তাহারা পিপীমাকে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করিল। আর. বড় বৌ 
তাড়াতাড়ি গাছটা - কাটিয়া! ফেলিল।. ডালিম গাছটার যায়গায় এবার জন্মিল 
একটা মরিচ গাছ-।' 'শ্রবার' মামী বেড়াইতে আসিলেন। বেণুর মামী.বেণুর 
জন্য নানা ছাঁদে কথার ফীদে.বিনাইয়! বিনাইয়া কত কাদিলেন। হায়! হায়! 
অনাথা অভাগ! মেয়েটি ফুলের মত অকালে বঝরিয়া' গেল, কি.ছুঃখ.! কি কষ্ট! 
মাদী পিসীর মত বেণুর মামীও একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের সেই 
মরিচ গাছটি দেখিতে -পাইলেন। খুর বড়বড় মরিচ ফলিয়াছে। বেণুর মামী 
কয়েকটি মরিচ ছিডিবার : জন্য. নিিন্িিরিিরনা অমনি. গাছটি বলিয়! 
নি কর! কির দামি! টিবি | 
মা-নাই বাপ দাই বলে আমার হুর্গীতি | 


৫৮ বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 
| কাপড়ে লাগিল চুণ কৈল প্রাগ-নাশ। 
বিধি বাম হ'ল তাই মোর সর্বনাশ.” 


মাী চলিয়া গেলে আবার তিন বৌ মিলিয়া ্ গাছটা কাটিয়া পুকুরের জলে 
ফে্গিয়া দিল। সে পুকুরে একটী অতি নুন্দর লাল পদ্ম ফুটিয়া রহিল। কিছু 
দিন পরে বেণুর মাতুল আদিলেন এবং প্র পুকুরে ন্নান করিতে যাইয়া এ সুন্দর 
নানি বাডাসাগাররারেরারার হর রনন 
উঠি 


| নিলা নর দান 
তাই সব দেশে নাই তাই গঁর্গতি। 
কাপড়ে লাগিল চুণ কৈল আীণনাশ। 
বিধি বাম হৈল তাই মোর ধর্বানাশ |” 


মাম। ঝধূদ্দের নিকট সুলের এ আশ্চর্য কথা, বলিলেন এবং বেণুর জন্য আক্ষেপ 
করিয়া! দেশে চলিয়া গেলেন। 

এক বৎসর পরে. রাজ-পুত্রগণ নান। দেশ বিদেশ ঘুরিয়! মুগয়া করিয়া দেশে 
ফিরি! আমিলেন। রাজধানীতে আননা-লহরী ছুটিয়া চলিল। বাড়ী আসিয়াই 
ভাইর! সকলে বেপুর খোজ. করিলেন। তিন বৌ বলিল “কি বল্বো গো কি 
 বলুষ! ! হঠাৎ. মাথার বেদনায় রেণু মার! গেল! রাজপুজের! বলিলেন, 
 পস্রীকে কেন খবর দেওয়া হইল ন! ? রাজ-বৈদ্ত কেন আসিল দা!” বেণুর কথা 
নিক্কা মহা! তোলপাড় পড়িয়! গেল। . বাক ডাক ধৃর্ধাম বেণু কেমন ক্রিয়া! মরিল ! 
ছোট রাজপুত্রের বৌটি, খুব তাল ছিল--সে বেগুফে খুব ভালবাসিত কিন্ত জারে- 
গর ভয়ে. সব কথা এতদিন চািক্ গিম্লাছিল, এখন সুযোগ বুষিয়্া ছোট ঈ্জাজ- 
পুজের কাঁছে গোপনে সব কথা! বলিয়। দিল। এদিকে বড় তিন বৌ বিপদ 
নুষিয়া তাড়াতাড়ি পুকুর হইতে পদ্মটি লইয়া আসিলেন এবং পাঁপড়িগুলি, ছি'ড়িরা 
মাটিতে ফেলিয়। দিলেন। যেমন মাটিতে ফেলা জনি সেখান ছইতে দটী 
উল পাখী উড়িয পাঙ্াইল। % 

 একটিনে চার তাই এক মালা বসিয়া স্বাছায় সা এমন সময় 


শ্রাবণ, ১৩২০ | বেগুবতী । ৫৯ 


সেখানে ছাতের এক পাশে একটা টিয়া পাখী উড়িয়া আসিল এবং হিতে 
লাগিল,__ 


“আসিয়াছ চারি ভাই স্থুখে কর বাস। 
অভাগিনী বেণুবতীর পাখী দেহে 'বাস ॥ 
রাজার মন্দিনী আমি রাজার ভগিনী । 
কত ছুঃখ পাইলাম আমি অভাগিনী ॥ 


পাখীর কথা শুনিয়া রাজপুত্রগণ চমকিন্না উঠিলেন। পাখী এ কি বলিস্ডেছে! 
ছোট রাজপুজ্র তাড়াতাড়ি ভাত ফেলিয়া ছাতে উঠিয়া পাখীটি ধরিতে গেলেন 
এবং ধরিবার জন্ত হাত বাড়াইবামাত্র আপনা হইতেই পাখীটি আসিয়৷ ভাকার 
হাতে বসিল। ছোট রাজপুত্র পাখীটিকে লইয়া যাইয়া ছোট বৌর হাতে গ্লিল্েন। 
ছোট বৌ শাড়াতাড়ি ঘরের দরোজা বন্ধ করিয়া পরিষ্কার সুবাসিত জলে পা্রী্টিকে 
ন্নান করাইয়। শু বস্ত্রদার৷ যেমন তাহার গ। মুছাইয়! দিবেন অমনি কোথাম্্ন গেল 
পাখী? ছোট বৌ দেখিলেন রূপে ঢল ঢল সোণার কমল বেণুবতী তাহার 
সাম্নে দাড়াইয়া হাসিতেছে। বেণুবতী ছোট বৌর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া 
দাদাদের প্রণাম করিল। সকলে আনন্দে অধীর । দেশশুদ্ধ লোক চষৎর্লুত। 
বৃদ্ধ মন্ত্রী দেখিয়া সব কথা শুনিয়। অবাকৃ! কি আশ্চর্য্য । এত আশ্চর্য্য শ্টন। 
সে তাহার কিছুই শোনে নাই । বেণুবতী ভাইদের কাছে একে একে যাহা স্বাহা 
ঘটিয়াছিল সব কথা বলিল। তাহার কথা শুন! মাত্রই সেই রাক্ষসী তিন বৌকে 
রাজপুত্রের৷ বনবাস দিলেন, চারিভাই ও বেণুবতী মহানুখে দিন কাটাইতে জাগিল। 
ছোট বৌ বেণুকে ছোট বোনটার মতই যত্ব করিতেন। ভাইর! আর রেগুকে 
চোখের আড়াল করেন না। বড় তিন ভাই আবার তিন সুন্দরী ও স্গবতী 
রাজকন্তা বিবাহ করিলেন। আর এদিকে রূপবান্‌ ও গুণবান্‌ মন্ত্রী পুত্রেক্স সহিত 
গুণব্তী বেধুবতীর বিবাহ হইল। চারিভাই স্নেহের ছোট.বোনটিকে ধম, দর, 
দাস দাসী কত যে যৌতুক দিলেন সে কি আর বর্ণন! করা যায় ! দারুণ কাল মেখ 
কাটিয়া সুখের পুরণচন্দর হাসিয়। উঠিল ।  বেণুর সুখে রাজোর রা বড় জঞ্কলে 
সতী হইল। 


অন্তিম প্রার্থন! 


সখ শাস্তি হ'ল শেষ, অস্তিম শয্যায় 
একাকী নিরালা৷ পড়ে কাদি হায়, হাক ! 
সব গেছে খোক। সনে, মরণের তীরে 
আমিও চঝেছি সেথা অতি ধীরে ধীরে । 

সুখ দুঃখ কৃত শত ও 

উলিছে অবিরত,' 

যাই তবে চলে যাক, 

খোকা আছে যেই টাই ; 

থাক্‌ খুকু, থাক্‌ খুকী 

হস তোরা চিরনুখী 

বিপদ কাটিয়া শান্তি আন্গুক আবার, 
ক্ষ দুর্গে দয়াময়, দয়ার আধার । 


বিন 
হস্ত হতে থসে বীণ্‌, 


অন্ধকারে ডুবে যাই কোথায় একেলা, 


হুল বুঝি শেষ আজি সংসারের খেলা ! 
ছর্সা জগতের দার, মি 
করি তোমা নমস্কার, 

'ধ্যানমরী গ্রাণময়ী জননী সবার, টী 
হও আবিকূতা মাগো অন্তরে জমার |. 


্ীতী চারুষালা দেবী . 


০০০০১৬০০১ 
ভিত সস ভে সাপ চা 


বিক্রমপুর-প্রস 


“বিক্রমপুর'-সম্পাদক মহাশয়ের সনির্বন্ধা অনুরোধ উপেক্ষা করিতে ন! 
পারিয়া বিক্রমপুরের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথার অবতারণা করি- 
লাম। আমার লেখনী অক্ষম হইলেও আমি বিক্রমপুরবাসী ও বিক্রমপুরের 
গৌরবে গৌরবান্ধিত, সুতরাং ভরসা! আছে যে আমি যে কয়েকটি কথা বলিব, 
তাহা বিপক্ষের ছিদ্রান্বেণতৎপরতা-প্রস্থুত বিবেচিত না হইয়! প্রকৃত হিতৈষীর 
উন্নতি কামনা প্রণোদিত বলিয়! গৃহীত হইবে । 

নদীমেখল! বিক্রমপুর খাল বিলের দেশ। বর্ষার সমগ্র দেশ জলপ্লাবিত হয় 
এবং প্রত্যেক বাড়ী সলিলপরিবেষ্টিত দ্বীপথণ্ডে পরিণত হইয়া! অভিনব দৃস্তের 
সষ্টি করে। ইহাই বিক্রমপুরের প্রাকৃতিক বিশেষত্ব । সকলেই সম্তরণপটু, 
সকলেরই ছোট ছোট ডিঙ্গি আছে, এবং অনেক ভদ্রলোক স্বহস্তে নৌকাচালনে 
অভ্যস্ত । বঙ্গদেশের যে সকল প্রদেশে জলের এতট৷ প্রাহূর্ভীব নাই, তথায় বাধ! 
রান্তাঘাটের যেরূপ প্রাচুর্য আছে, বিক্রমপুরে তাহার নিতান্ত অভাব। ছুই 
একটি বড় রাস্তা ব্যতীত মাঠের আল-ই যাতায়াতের একমাত্র উপায় । সুতরাং 
অশ্ব, অশ্ব অথবা গোশকট, ও দ্বিচক্রযান বিক্রমপুরে একেবারেই দৃষ্টিগোচর হয় 
না। শতবর্ষ পূর্বে বিক্রমপুরের মাঠগুলিতে কার্পাস ও কুস্থমফুল, এবং অর্- 
শতাবী পুর্বে ধান্তশীর্ষগুলি দর্শকের নয়নানন্দ বর্ধন করিত। তৎস্থলে এখন 
দীর্ঘ পাটগাছসমূহ এক অশোভন বৈচিত্রা আনয়ন করিয়াছে ।. যখন পাট 
কাটিয়া জলে ভিজান হয়, তখন খাল, নালা, ডোবা প্রভৃতির জল হূর্গন্ধ ও রক্তবর্ণ 
হইয়া উঠে, এবং তাহা সেবনে বহুবিধ. রোগের সৃষ্টি হয় । স্বাভাবিক পয়ঃ- 
প্রণালীগুলি ( পোড়াগঙ্গা, মিরকার্দিম ও ,তালতলার খাল প্রভৃতি ) ভরিয়া 
আদিতেছে, তাহাতে জলনির্গমন ও যাতায়াতের ব্যাঘাত হইতেছে । মুন্সীগঞ্জ 
লোকালবোর্ড আবন্তক হইলে সরকারী সাহাব্য লইয়া একটি মাটিকাটা জাহাজ 
(0150551 ) কিনিলে এবং প্রতি বৎসর খালের মুখগুলি পরিফার কর্বি্ী দিলে 
বোধ হয় এই অন্ুবিধা নিরাকরণ ,হইতে পারে।  টেলার সাহেব ক্কত 
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70100815191) ০1 7)8০০৪ নামক পুস্তকে দেখা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
আইরল বিল একটি বিশাল হদ ছিল। ফরিদপুরের ঢোলসমুদ্রের ন্যায় সেই 
বিলের গৌরবও এখন অন্তমিত গ্রায়। ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় এখনও 
যেরূপ উৎকৃষ্ট দীঘিকা বহুল পরিমাণে বর্তমীন, বিক্রমপুরে উচ্চতূমির অভাব- 
বশতঃ কোনকালে তদ্রুপ ছিল বলিয়া! বোধ হয় না। যাহাঁও ছিল তাহা কাল- 
প্রভাবে কিত ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । ফারগুসন সাহেব যখন বিগত শতাব্দীর 
শেষাদ্ধের মধামভাগে বল্লালবাড়ী দেখিতে আসেন, তখনও দীঘিটি একটি বিরাট 
জলাশয় ছিল__বঙ্গদেশের অন্য কুত্রাপি এত বড় দীঘি তাহার নয়নগোচর হয় 
নাই। এখন তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ধ। কাত্ডিনাশ৷ রাজবল্লভের শতরত্ব কুক্ষিগত 
করার পর বিক্রমপুরে আর নূতন কোন কীন্তি রচিত হয় নাই। রাজাবাড়ীর মঠ 
ব্যতীত বিক্রমপুরে স্থাপত্যের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নাই । সলিলপরি- 
বেষ্টিত বিক্রমপুরের মৃত্তিকা কোন বুহৎ হন্্যের ভিততিস্থাপনের অন্তুপযুক্ত, পদ্মার 
গতিও বিচিত্র, এবং নিয়ত দেশবাসী ধনী ও জঙ্ক্লীর বিরল, এই কারণত্রয়ের 
সমবায়ে পশ্চিমবঙ্গের বদ্ধিষু গওগ্রাম সমূহের ন্যান্ব বিক্রমপুরে সৌধবহুল কোন 
গ্রাম শীঘ্ব দেখা যাইবে বলিয়া! বোধ হয় না। 

সৌভাগ্োর বিষয় বিক্রমপুরে ম্যালেরিয়া এখনও প্রবেশ করে নাই। ইহার 
একটি প্রধান কারণ এই যে, বর্ধাকালে মাঠ খাট এমন কি গৃহস্থের আঙ্গিনা- 
পার্খস্থ আবর্জনা শআ্োত-জলে বিধৌত হইয়া! যায়। বর্ষার প্রারস্তে ও শেষে 
মাঠগুলি কর্দমাক্ত হুইয়৷ যাতায়াতের বিশেষ বিদ্ন জন্মায় । কান্তিকমাসে মাঠের 
জল শুকাইতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীর জলও কমিতে থাকে এবং 
তৎখপরই জল-কষ্ট আরম্ভ হয়। বলাবাহুল্য, ইহাতে নান! প্রকার রোগের 
উৎপত্তি হয়। গ্রীষ্মকালে ওলাউঠায় এবং বর্ষাকালে সর্পাঘাতে বহু লোক প্রাণ- 
ত্যাগ করে। বসন্তও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। শীতের ছুই মাস বিক্রমপুরের 
স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে, তখন আহার্যও ভাল পাওয়া যায়, এবং মাঠের 
দৃস্তও সুন্দর, উজ্দ্লপীতাভসর্ষপপুষ্পগন্ধস্থবাসিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ভ্রমণ বড়ই 
চিত্প্রফুল্লকর। বিক্রমপুরস্থ যে সকল প্রবাসী ভদ্রলোক ছুটি লইয়া 
নান' স্থানে বায়ুপরিবর্তন করিতে যান, তাহার! এ সময় স্বদেশে ও স্বগ্রামে থাকিলে 
নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যোক্পতি লাভ করিতে পারেন 
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আদমন্ুমারির বিবরণ হইতে দেখা যায়, বিক্রমপুরে যেরূপ ঘন বসতি এরূপ 
বঙ্গদেশের আর অক্পস্থানেই আছে। পূর্ববঙ্গের এক বিক্রমপুর পরগণায়ই 
হিন্দ্গণ সংখ্যায় মুসলমানদিগের নিকট একান্ত পরাভূত নহে। ভদ্র ও ইতর 
শ্রেণীর অনুপাত পূর্বাবঙ্গের অন্থান্ত স্থান অপেক্ষ। বিক্রমপুরে ভদ্রশ্রেণীর অধিকতর 
অন্থকুল। এই কারণেই বিক্রমপুরে ইংরাজী বিস্তালয়, ডাকঘর, ও টেলিগ্রাফ 
আফিসের এত বাহুলা। উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা কলিকাতার সমীপবর্তী উপগঙ্গ 
প্রদেশের পমতুলা। শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে বঙ্গদেশের অন্ান্ত সর্বত্র যেরূপ 
বৈদ্গণ সর্বাগ্রগণা, তৎপর কায়স্থ, তৎপর ব্রাহ্মণ, বিক্রমপুরেও এই অন্ুপাঁতের 
বৈলক্ষণা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত হীয়মান। 
সমাজের উচ্চশ্রেণীসমূহের মধ্যে সমবেত কাধ্যচেষ্ট নাই বলিলেই হয়। একটি 
ত্রাঙ্গণসভা, আছে, তাহার প্রযত্ব কতদূর দেশের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত তাহা 
বলা কঠিন। এই শ্রেণীর অন্ন্তি সমিতির ন্যায় শিখার দৈর্ধ্য সম্বন্ধে 
গবেষণায় সভার শক্তি "অযথা ব্যয়িত হইতে পারে এই আশঙ্কা অনেকে 
অমূলক বলিয়া বিবেচনা করেন না। উচ্চজাতিদিগের মধ্যে পরম্পর 
ভেদজ্ঞানবৃদ্ধিদ্বারা একতার অন্তরায় স্থজন করাও ইহার অনিচ্ছারুত গৌণফল 
দাড়াইতে পারে । সমাজের অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের মধ্যে বারুজাতি, তিলি ও 
সাহা জাতি উন্নতিশীল, তবে, শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে অর্থশালী লোকের অভাব না 
থাকিলেও বিদ্াচর্চ। এখনও ভালরূপ আরম্ভ হয় নাই। ফরিদপুর জেলার ন্যায় 
নমঃশৃদ্রগণ এখানে সংখ্যায় বহুল হইলেও তন্রপ দলবদ্ধ ও উন্নতিশীল নহে। 
নমঃশূদ্রদের মধ্যে অনেকে শ্ত্রধরের বাবস। ধরিয়াছে। যোগীগণের মধ্যে 
অনেকে দোকানদারী করিয়া অর্থোপার্জন করিতেছে । গোপদিগের অবস্থা 
ভাল। প্ররান্তবর্তী চর-অঞ্চলবাসী চণ্ডাল ও মুসলমানদিগের অবস্থা খুব ভাল, 
কিন্তু বিক্রমপুরের অভ্যন্তরে কৃষক সম্প্রদায়ের জোতগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে 
বিভক্ত হওয়ায় তাহারা হীনদশাপন্ন। আবার দেশে কোন বড় জমিদার ন৷ 
থাকার প্রজাবর্ণের মধ্যে স্বাধীনতার ভাব প্রবল, ক্ষুদ্র তালুকদারদিগের ভয়ে 
তাহার! ভীত নছে। 

বিক্রমপুরের আর একটি বিশেষত্ব এই যে এখানকার ভদ্রলোকগণ যেরূপ 
চাকরীগতগ্রাণ, বঙ্গদেশের অন্য কোথায়ও এরূপ নহে। বড়লাট কর্জন 


১৬৪ বিক্রমপুর ।. -[১মবর্ষ, ২য় সংখ্যা | 
বাহাছুর বঙ্গবিচ্ছেদ্দের প্রাক্কালে এবিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবং পূর্ববঙ্গের 
আদমসুমারীর বিবরণীতেও ইহার উল্লেখ আছে। ডাকঘরের যোগে যত টাক। 
বিদেশে প্রেরিত হয় এবং বিদেশ হইতে বিক্রমপুরে আগত হয়, এতছ্ভয়ের মধ্যে 
এত প্রভেদ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জোতখামার প্রায় কাহারও নাই, 
জমিদার শ্রেণীরও একান্ত অভাব। বৎসর পঞ্চশত মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি অল্প 
লোকেরই আছে। ইহা যদিও এক হিসাবে বিক্রমপুরবাসীর ধীশক্তির তীক্ষতা- 
বৃদ্ধির হেতু, অন্ত হিসাবে আবার ইহা বিক্রমপুরসমাজকে একটি বৃহৎ প্রবাসী 
সমাজ করিয়া তুলিয়াছে। খাঁট গ্রামবামীদের মধ্যে শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোক 
বিরল হই! উঠিন্লাছে। গ্রাম্য পর্চান্ৎ প্রথার উন্নতিকল্পে সরকার বাহাছুরের 
চেষ্টা সফল হওয়ায় ইহা! এক বিশেষ অন্তরায় স্ষক্ধপে দীড়াইয়াছে। নবীনচন্্র 
সেনের আত্মজীবনী পাঠে দেখা যায় বিখ্যাত নবন্ী্পসমাজ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে 
প্রবাসী হুইয়। দেশের উন্নতির কি ঘোরতর ক্ব্যাধাত উপস্থিত করিয়াছে। 
বিক্রমপুরসমাজ অর্থনৈতিক কারণ প্রভাবে সেইরাপ ভিন্নদেশবাসী হইয়া হীনবল 
হইয়া পড়িতেছে, কারণ দেশের প্রাতি লোকের মমত্ব কমিতেছে এবং দেশের 
উন্নতিকল্পে সম্মিলিত চেষ্টার বিপ্র ঘটিয়াছে। | 

বিক্রমপুরবাসিগণ বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃত্তি প্রদেশের ভাষাকে উপহাস 
করেন বটে, কিন্ত আমি দেখিয়াছি এ সকল ছ্েশবাসী ভদ্রলোকগণ আমাদের 
অপেক্ষা সহজে শাস্তিপুর অথবা কলিকাতার প্রচলিত ভাষায় কথোপকথন 
করিতে পারেন। বস্তুতঃ বিক্রমপুরের কথিত ভাষা অতি শ্রতিকটু, ইহা 
আমাদিগকে হুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হুইবে। টেলার সাহেবের গ্রন্থে 
দেখা যায় তাহার সময়েও ঢাকার বিশিষ্ট ভদ্রমগ্ুলী কলিকাতার ভাষার অনুকরণ 
করিতেন। আমাদিগকে “বাঙ্গাল বলিলে আমরা আত্মসমর্থনের জন্য বলি যে, 
আমাদের কথোপকথনের ভাষা! পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত ভাষ! অপেক্ষা লিখিত 
সাধুভাবার অধিকতর অনুগামী ৷ ইহা! সামান্য পরিমাণে সত্য হইলেও, শিক্ষিত 
বিক্রমপুরবাসীর কথোপকথনের ভাষার উন্নতিসাধনের প্রয়াস করা সঙ্গত। 
বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত হওয়ার পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, 
জুতরাং/এখন এ বিষয়ে ্বুযোগের অভাব নাই। আমাদের ভাষার প্রার্দেশিকতার 
একটি গৌশফল এই যে, বিক্রমপুরবাসী কেহ ভাল ওপন্তাসিক হইতে পারেন 
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না। কারণ 01910595 বা কথোপকথন উপন্তাসের প্রাণ, কিন্তু আমাদের পক্ষে 
নভেলের কথোপকথনের ভাষাও সাধুভাষার ন্তায় কৃত্রিম অর্থাৎ আয়াসলব্ধ 
বলিয়া 01910505 জমিয়া আসে না। স্কট ও বার্ণসের স্তায় প্রতিভাসম্পন্ন 
লেখক প্রার্দেশিক ভাষাকে ক্ষণিক অমরত্ব দিতে পারেন বটে, কিন্ত স্কটলগ্ডে 
এবং ইংলগ্ডে ভদ্রলোকের কথোপকথনের ভাষা একই । আমাদেরও সর্বত্র 
ভদ্রলোকের কথোপকথনের ভাষা এক হওয়া সঙ্গত | 

বিক্রমপুর এক সময়ে বঙ্গীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম 
ও সভ্যত। বিক্রমপুর ছাইয়া ফেলিয়াছিল। বিক্রমপুর বর্ম ও সেনরাজগণের 
রাজধানী ছিল।. বৈবাহিক আদান প্রদান শ্ত্রে বিক্রমপুর ও ব্রহ্মরাজো বিশেষ 
ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। অতীষ দীপক্কর-শ্রীজ্ঞান, হলায়ুধ প্রভৃতি মনীধিগণের 
জন্মস্থান বিক্রমপূুর। সুতরাং বিক্রমপুর যে সংস্কৃত সাহিতা চর্চার জন্ত 
খাতিলাভ করিবে তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ধাহার জন্ম দ্বারা লেখকের 
স্বগ্রাম গৌরবা্িত হইয়াছে, সেই দেশবিক্রুত পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্বভৌম 
মহাশয়ের লোকাস্তর হওয়ার পর তাদৃশ বড় পণ্ডিত বিক্রমপুরে জন্ম পরিগ্রহ 
করেন নাই। যে কয়েকটি টোল আছে, তাহাদের অবস্থা ভাল নহে এবং 
তাহাদের আদশও প্রাচীন টোলের আদর্শের তুলনায় হীন। 

বঙ্গদেশের অন্তর্গত-ও বহির্তি অনেক স্থানে নানা! জেলাবাসী বাঙ্গালীর 
সহিত মিলিয়া মিশিয়া এবং তাহাদের আলাপ ব্যবহার রীতিনীতি লক্ষ্য করিয়া 
আমার এই গ্রতীতি জন্িয়াছে যে, পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গবাসিগণ__অর্থাৎ অনুগঙ্গ 
প্রদ্দেশবাসী বাঙ্গালীগণ--_বিনয়, সৌজন্য, আত্মনির্ভরতা, দুরদিতা, মিতব্যস্মিতা, 
নিমান্থুবন্তিত৷ প্রভৃতি কতকগুলি গুণসন্বদ্ধে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । পোষাক 
পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা, বাক্যবিস্তাসপটুত। প্রভৃতি বিষয়েও তাহাদের মধ্যে একটি 
স্থুসঙ্গত, শোভনশীলতা৷ ও ন্ুরুচর আভাস পাওয়া যায় যাহা এতদ্দেশে খুব 
সুলভ নহে। জনৈক বহুদর্শা পরিব্রাজকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি ইহার 
কারণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা! চিরকালই 
ভাগীরথীর তটানুগামী। অবশ্ত একটি সমগ্র পরগণা সম্বন্ধে এরূপ একটি মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার বহুতর ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হইবে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু মোটের উপর আমার ধারণা এই যে, ০8181 বা সভ্যতার 
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বাহক অঙ্গ পশ্চিমবঙ্গীয়ের৷ আমাদের অপেক্ষা অধিকতর আয়ত্ত করিয়াছে । 
প্রত্যুত্তরে অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, তাহাদের আন্তরিকতা, সন্ৃদয়তা, 
সত্ানিষ্ঠা, একাগ্রত। ও উদ্যমশীলতা আমাদের অপেক্ষা ফম। ত্যাগপরায়ণতা 
ও পরার্থপরতা প্রভৃতি উন্নত গুণগ্রাম যে আমাদের অপেক্ষা! তাহাদের কম 
ইহার কোন লক্ষণ আমি দেখিতে পাই না। পশ্চিমবঙ্গে আমি এবং আমার 
বন্ধুবর্গ সহ্ৃদয়তার এত নিদশন পাইয়াছি যে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি 
তদ্দেশবাসীদের সহিত যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তীহার! তাহাদিগকে 
হৃদয়হীন বলিতে নিশ্চয়ই দ্বিধা করিবেন। পশ্চিমবঙ্গে তদ্রমহিলাদের সাড়ী- 
পরিধান প্রণালী অবশ্ঠ নিন্দনীয়, কিন্ত তথায় এখন সেমিজ কামিজ পরিধান- 
প্রথা আমাদের দেশ অপেক্ষা অধিকতর প্রচলিত। সভ্যতার 'বাহিক্য অঙ্গ” 
ৰলিতে আমি এই বুঝাইতে চাহিন! যে তাহা অনাবস্ক জ্খব! বিশেষ প্রশংসার 
নহে। : কতকগুলি মানসিক বৃত্তি আছে যাহা অৰশ্তই সর্বোপরি স্থান 
পাওয়ার যোগ্য, কিন্ত আরও কতকগুলি বৃত্তি আঙ্ছে যাহা তাহাদের নিয়েই 
প্রতিষ্ঠিত, এবং জীবনযান্রার হিসাবে তাহাদের মুলা ও আব্তঞফকতা কম 
নহে। বিগ্কা দদাতি বিনয়ং, “01911111635 15 16706 10 500111155 
এ কথাগুলি অর্থশৃন্ত প্রবাদ বাকা নহে। আজকাল: সমগ্র দেশে স্বাস্থ্যনীতি 
(581715001)) লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে । এখনকার দিনে 
পরিচ্ছন্নতাকে বাবুগিরি বলিয়া বুঝিলে চলিবে না, পৌকুষপ্রক্কৃতিকে সৎসাহস, 
স্বাভাবিকতা বা সরলতার নামাস্তর বলিয়া মনে করিলে ভূল করা হইবে। 
যেমন আকরশ্থ হীরকখণ্ড কৃত্রিম উপায়ে ভাম্বর ও ব্যবহারযোগা করিয়! 
লইতে হয়, স্বাভাবিক মানবপ্রক্কতিকেও সেইরূপ কৃত্রিম উপায়ে শোধিত 
করিয়া সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের যোগ্য করিয়া! লইতে হয়। 

কোন দেশবিশেষের উন্নতির ছুটি মাপকাঠি আছে, তাহাদের একটি 
সাধারণশিক্ষার বিস্তার, অপরটি উচ্চ শিক্ষার বিস্তার। আমেরিকা ও 
জাপানের উন্নতির মূলে সাধারণ শিক্ষার প্রসার, আবার জর্ণির উন্নতির 
কার উচ্চশিক্ষাব সমধিক বিস্তার । মোটের উপর বলিতে গেলে কোন 
দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান ধর্ম্ম সাহিত্য ললিতকলা! প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কতগুলি 
বড় বড় লোক আছেন, তাহাই তদ্দেশের সভ্যতা ও উন্নতির প্রক্ষ্ঠ নিদর্শন। 


শ্রাবণ, ১৩২০ ] বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ । : ৬৭ 
_পাশ্চাত্যজাতিসমূহের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সহিত একাসনে বসিতে পারেন এরূপ 
এখন কেবল একজন বিক্রমপুরবাসীর নাম করা যাইতে পারে-_অধ্যাপৰ 
জগদীশচন্দ্র বস্থ। ব্যবহারশাস্ত্রান্থশীলনে স্তার্‌ চন্দ্রমাধব ঘোষ ও মনোমোহন 
ঘোষ, বাগ্মিতায় লালমোহন ঘোষ, পাশ্চাত্য জগতের তত্বৎ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ 
মনীষিদিগের সহিত তুলনীয়।* বিক্রমপুরে এপর্যান্ত একজনও সিবিলিয়ান 
হন নাই, ইহা আমাদের উদ্যম ও উচ্চাকাজ্ষার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে। 
অধুনা শ্রীযুত যোগেন্্রন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের উদ্ভোগে কতিপয় বিক্রমপুরবাসী 
যুবক পৃথিবীর নানাদেশে গমন করিয়। জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা 
আশার কথা বটে, কিন্তু বিক্রমপুরের শিক্ষিত লোকের অন্থপাতে এই 
শ্রেণীর যুবকের সংখা৷ আরও অধিক হওয়া উচিত। বিক্রমপুরে একজন 
কবিও অগ্য পর্যযস্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। অনুশীলনদ্ধারা কবি হওয়া 
যায় না সত্য, তবে শিক্ষিত লোকদিগের মনে কতকগুলি সুক্ষ ও স্বকুমার ভাব 
খেলিতে থাকিলে তাহাদেরই মধো কোন কল্পনাপ্রিয় চিত্তে সেগুলি অস্কুরিত হইয়া 
এক সুন্দর ও উন্নত ভাবরাজ্য সৃষ্টি করে-__অর্থাৎ কবিতার বিকাশ হয়। 
১৪1)0117)91)€ বলিয়া কেহ যেন সেই ভাবগুলি উপেক্ষা না করেন, কারণ যেখানে 
মহৎ ভাবগুলি আদৃত না হয় সেখানে মহৎ লোক জন্মিবার সম্ভাবনা কম। 
পূর্বববঙ্গে প্রকৃতির লীলাকানন চট্টলভূমিই একমাত্র কবিপ্রসবিনী বলিয়া বোধ 
হয়। এই কারণবশতঃই আবার এপর্যন্ত বিক্রমপুরে কোন চিত্রকরের আবির্ভা 
হয় নাই, যদদিও নিকটবর্তী অন্যান্য জেলার কোন কোন যুবক শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রবন্তিত প্রাচ্যপন্থার চিত্রাঙ্কণে বিশেষ পারদশিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। 
উচ্চভাবের একটি আবহাওয়া না থাকিলে বোধ হয় কোন বড় সাহিতিকের 
বিকাশও অসম্ভব । বিক্রমপুরে কোন বড় সাহিত্যিক নাই। স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন 
ঘোষ একমাত্র সাহিত্যিক ছিলেন, তাহার লেখায় ভাষার যত আড়ম্বর ভাবের তত 
কুক্ত৷ বা প্রগাঢ়তা নাই। আমার মতে কালে তিনি বড় সাহিত্যিকম্বরূপ 





৫ উল 


* রামমোহন রায়, রনি দেবেন্দ্রনাথ হি কেশবচন্ত্র সেন, দ বস্াপানা ম্ুমদার, 
রাম পরমহংস, বিবেকাননা, বিজয়কষঃ গোস্বামী, প্রভৃতি কোন র্দাবীরই বিজদপুরধাসী 
ছিলেন না। : 


৮০৭ পিশিস্পীশাাশশীশী শপ সি ২৮ শা শপ শশী শিস্সপশ ২ 


৬৮ বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


পরিগণিত না হইয়া একজন বড় 501015: বা পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত 
হইবেন। বিদ্যার প্রতি তাহার যে গভীর অন্ুরাগ ও শ্রদ্ধা, জ্ঞানার্জনে তাহার যে 
প্রবল স্পৃহা এবং তজ্জন্ত তাহার যে সাধনা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও বঙ্গসাহিত্যে 
তাহার যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্ প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা! এজীবনে .বিশ্বাত হইব না। 
ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, অকালমৃত 
ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি কয়েকজন ১০1১০1%এর নামও এই সঙ্গে 
উল্লেখযোগা, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেবল প্রিয়নাথ সেনই (হিন্দু আইন সম্বন্ধে) 
ফলগর্ভ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিতে আরম্ত করিয়াছিলেন, আর কয়জনের বিস্তা 
জগতের কোন বিশেষ কার্যে আসে নাই। আমরা আপনাদিগকে বঙ্গদেশের 
5০০:০)00161. বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি-_আঙ্নর! তাহাদেরই স্তায় সাহসী, 
উদ্ভমশীল, পরিশ্রমপটু, একাগ্র, এবং তাহাদেরই:ন্ায় সুকুমার সাহিত্য অপেক্ষা 
চিস্তাশীলতার প্রতি অধিকতর অন্নরক্ত, এই কর অনেকের নিকট শুনিয়াছি। 
কিন্তু আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে, বঙ্গীদেশে ঘবিজেন্্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ 
যে কয়েকজন দার্শনিক আছেন, তাহাদের কই বিক্রমপুরবাসী নহেন। 
স্কটলগুবাসীদের এতিহাসিক খ্যাতি আছে, সৌত্তীগ্যের বিষয় বন্ধুবর রমা প্রসাদ- 
চন্দ, বিক্রমপুরসম্পাদক প্রভৃতি মহাশয়দিগের কল্যাণে বিক্রমপুরও ইতিহাস 
ও প্রত্বতত্ব ক্ষেত্রে যশের ভাগী হইতে পারিবে বলিয়া আশা কর! যায়। 
স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লম্বরের অকাল মৃত্যুতে বিক্রমপুর একজন প্রতিভাবান 
প্রত্বতত্ববিদ হারাইয়াছে। ' অপর এক শ্রেণীর লোকেরও আবশ্তক আছে, 
যাহারা কিছু কিছু পড়ে, ভাবে ও আলোচনার দ্বারা ভাব্প্রবাহের বিস্তৃতির 
সাহাষ্য করে। ইহারা স্বয়ং স্থায়ী কোন কার্ধয করিতে অক্ষম, কিন্তু এই শ্রেণীর 
লোক সংখ্যায় বহুল হুইলে প্রতিভাবান ব্যক্তির বিকাশে সাহায্য করিতে পারে। 
| ইংরেজীতে যাহাকে 991116 018.0৬5106016 ও €110651101156 বলে, সেইভাবটিরও 
নিতান্ত গ্রয়ৌজন। : দেশকে সজাগ করিতে হইলে, জীর্ণ সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইতে হইলে, দেশের উন্নতির জন্য নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিতে 
হইলে, এই শ্রেণীর পথগ্রদর্শকের আবশ্তক। শীতলাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
যে যুগে. 'লাহোর গিয়া! তেজের সহিত 'উ্রাইবিউন, পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া- 
ছেন, লে যুগে সমগ্র বঙ্গদেশে তাহার মত লোক বিরল ছিল। এমন দিন 


শ্রাবণ, ১৩২০ ] বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ । ৬৯ 
ছিল যখন ৬ গুরু প্রসাদ সেনের স্তায় খ্যাতনাম' ব্যক্তি পাটন৷ সহরে কেহ ছিল 
না। তাহার 11900080601) 1০ 075 5690) 69171108015) পুস্তকখানি 
অগ্যাবধি তাহার যোগাতা ও চিস্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে । শ্তামা- 
কাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যেরূপ নির্ভীকতার সহিত নুতন প্রণালীতে 
ব্যান বশ করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ যোগা । 
ধাহার! নূতন দেশে গিয়া উন্নতির নৃতন ক্ষেত্র উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারেন, এই 
শ্রেণীর লোক বিক্রমপুরবাসীদের মধ্যে বিরল হইয়া আসিতেছে বোধ ভয়। 
বিক্রমপুরে কয়জন লোকের মাথায় নূতন ভাব খেলিয়া থাকে? অনেকেই গডঢালিকা 
প্রবাহবৎ গতানুগতিক । বিক্রমপুরে ধনকুবের কয়েকজন আছেন, কিন্তু কয়জনের 
মস্তিফে বিশাল পদ্মানদীর আ্োতবেগ কার্যকরী শক্তিতে পরিণত করিবার কল্পনা 
উদ্ধৃত হইয়াছে? শ্রীযুত অশ্বিকাচরণ উকীল বাত্তীত আর কাহারও নেত্রে 
অর্থোপার্জনের পরিচিত পথগুলি বাতীত কোন অভিনব পন্থা প্রতিভাত হয় 
নাই। চিকিৎসালয়স্থাপন, বত নিম্মাণ, শিক্ষার উন্নতিকল্পে দান, দেশের 
বু লোকের মধো সাধারণ হিতৈষণার ভাবটি বদ্ধমূল না তষ্টলে এসব বড় দেখা 
যায় না। বাস্তবিক এসকল বিষয়েও আমরা পশ্চিমবঙ্গ অশেক্ষা পশ্চাদ্পদ । 
বিক্রমপুরের বড় বড় ব্যবসায়িগণ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া জমিদার বলিয়া 
পরিগণিত হওয়ার জন্য যত্বপর, কিন্তু বিদেশীদ্রবা আমদানিজাত লাভের 
দিকে না চাহিয়া পাটের ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইয়া ধনোপার্জনের প্রতি 
কয়জনের লক্ষা আছে? বস্ততঃ ধনাগমের নূতন পন্থা আবিষারের জন্য যে 
শিক্ষা, ভূয়োদশন ও সভ্যতার আদশের প্রয়োজন, তাহা আমাদের বিক্তম- 
পুরস্থ ধনিবর্গের মধ্যে এখনও প্রসার লাভ করে নাই এবং তাহার ফলে এই 
শ্রেণীর অর্থশালী ব্যক্তিদের বায় দ্বারা দেশের কোন স্থায়ী উন্নতি সাধিত 
হইতেছে না । 

' সর্বশেষ স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে একটি কথা বলা আবহ্ঠক মনে করিতেছি । 
অধিকাংশ বিক্রমপুরবাসী ভদ্রলোকই বিদেশে যাতায়াত করিয়া থাকেন, 
স্থৃতরাং স্ত্রীশিক্ষ' আপন! হইতেই কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, কিন্তু ইভাকে 
কোন ক্রমেই যথেষ্ট বল! যায় না। অশিক্ষিতা ভার্ধ্যাদ্বারা কতরূপ অন্কৃবিধা 
ভোগ করিতেছি, কিন্ত কন্তার্দিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তজপ চেষ্টা 
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ধ০ বিক্রমপুর | | ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 
করিতেছি কৈ? এ বিষয়ে সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন, এবং তক্জন্ত উদ্যোগী 
হওয়া আবশ্তক । 

বিক্রমপুরবামীর গুণাবলীকীর্ডনে কোন বিক্রমপুরবাসীই কার্পণা 
করিবেন না, কিন্তু মধো মধ্যে পরের নেত্রসাহায্যে নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত 
করায় লাভ আছে । আমি যে ক্রটিগুলি দেখাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহার 
অনেকগুলি অল্লাধিক পরিমাণে সমগ্র বঙ্গজাতিসন্বন্ধে প্রযজা। মর 
কয়েকটি বিক্রমপুরবাসীর বিশেষত্ব হইতে পারে। চিন্তাশীল পাঠক আরও 
অনেক বিষয়ে বিক্রমপুরের অভাব লক্ষা করিয়া থাকিবেন। আমার মতে 
সেগুলির বিশদ আলোচনা-_কেবল বিনাশমূলক সমালোচন! নহে, নূতন কিছু 
গড়িয়া তুলিবার সহায়ক তথা ও উপদেশপূর্ণ সারগর্ভ আলোচনা-__বিক্রমপুর" 
পত্রিকার একট বিশেষ উদ্দেশ্তের মধো' পরিগণিত হওয়া সঙ্গত। 
অলমতিবিস্তরেণ | * 


শ্্ীজ্ঞানচন্্র বন্দোপাধ্যায় | 


* 'বিজ্রমপুর প্রসঙ্গ' ছাপিতে দেওয়ার পর জানিষ্তে পারিলাম যে কোচিন রাজ্যের কৃতি 
দেওয়ান সিবিলিয়ান আল্বিয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা স্বনামধন্য ক্রাযুত, শশীপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরস্থ ব্জযোগিনী গ্রামবাসী ছিলেন, কর্মোপলক্ষো বরাহনগর 
গিয়। তথায় স্থায়ী বাসস্থান নিম্মাণ করেন। পরলোকগত বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন 
ঘোষের পুত্র মহীমোহন ঘোষও একজন সিবিলিয়ান, ইহাকে বিক্রমপুরবার্সী সিবিলিয়ান 
বলিয়া গর্বব করিলে বোধ হয় দোষণীয় হয় ন1। সিবিলিয়ান বলিতে ইহারা ব্যত্তীত দেখাইবার 
আর কেহ নাই, বিক্রমপুরের পক্ষে ইহ! গৌরবের বিষয় নহে। শ্রীযুত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত 
মহাশয়ের বাড়ী বিক্রমপুরের নিকটবস্ী সোণারগা! পরগনায়, বিক্রমপুরে নহে। ইহা 
পশ্চিমবঙ্গের অনেকে হয় ত জানেন না। 

সম্প্রতি অবগত হুইলাম”ষে বিজ্রমপুরবাসা শ্ীয়ুত মুকুলচন্ত্র দে প্রাচ্য পস্থার চিত্রান্ধণে 
নিপুণতার আভাস দিয়াছেন। বিক্রমপুরের শিক্ষিত সমাজের পক্ষে এরূপ একজন চিন্রকর 
কিছুতেই যথেষ্ট বল! যায় না, ইহা! বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন । 

উত্তরপশ্চিম ভারতে স্থপতিকলার স্থায়ী ও বিরাট নিদর্শনগুলির সহিত তুলনা করিয়া 
বিক্রমপুরে স্থাপত্যকীত্তির দৈম্মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে পূর্ববঙ্গের ও 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ( এক প্রাচীন গৌড় ব্যতীত ) কোন প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। 


সম্পাদকের নিবেদন । 


অনেকেই বিক্রমপুরকে” মাসিকপত্ররূপে প্রকাশ করিতে অনুরোধ 
করিতেছেন-_-তাহাদের এরূপ অনুরোধের কারণ-_বাঙ্গলা সাহিত্যে ত্রেমাসিকের 
আদর হইবে না, বিশেষ তিন মাস পরে একথান৷ কাগজ পরিয়া তৃপ্তি হয় না। 
কতকাঁশে এই কথা প্রত হইলেও এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তবা তাহাও 
উপেক্ষণীয় নহে । কোন কাগজেরই প্রথম সংখা আশানুরূপ হয় না, বিশেষ 


বিজ্রমপুরে যে অনেক প্রাচীন কীর্তি আছে তাহা বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রণেতা প্রচুররূপে 
দেখাইয়াছেন। 

পশ্চিমবঙ্গে সভ্যতাবিস্তারের একটি সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করিতে ভুলিয়৷ গিয়াছিলাম। 
ইংরেজী আমলে ভারতবর্ষের রাজধানী এ পধ্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, এবং 
তাহার প্রভাব তদ্দেশীয় বঙ্গবাসীদের মধ্যে বিশেমরূপে লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক । ঢাকা 
নগরী বিক্রমপুরের অতি সন্লিকটে; ঢাকায় এখন বঙ্গদেশের অন্যতর রাজধানী স্থাপিত 
হওয়ায় বিক্রমপুরবারসীদিগের উন্নতি দ্রুততর হইবে এরূপ আশা করা যায়। টাকা- 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে সেই উন্নতির শ্বোত আরও প্রবল ও সর্ববতোমুখী হইবে, ইহা 
নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। 

বিক্রমপুরের প্রাচীনসভ্যতা-প্রসঙ্গে নবাবী আমলে ঢাকার রাজনৈতিক প্রাধাচ্য এবং 
তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কেদাররায় ও চাদরায়ের অপেক্ষাকৃত অধুনাতন যুগের কথাও 
একেবারে বিস্বৃত হইলে চলিবে না| তাহার! যে বীয় স্বাধীনতার নির্ববাপোম্ুখ দীপকে 
ক্ষণকালের জন্য উদ্ত্রগ করিয়! তুলিয়াছিলেন, তাহা এখন সর্বজনবিদিত । তাহাদের 
স্থাপিত দেবীপ্রতিমা এখন সুদুর অন্বরে পূজিত হইতেছেন, কিন্তু বিক্রমপুর ও জয়পুর 
উভয়ের গৌরবই এখন পরিল্লান | 

: স্রীয়ুক্ত যতীন্্রমোহন রায় প্রণীত "ঢাকার ইতিহাস" সমালোচনাকল্পে শ্রাবণের “প্রবাসী” 

পত্রিকায় অধ্যাপক ্ররীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহাশয় আমাদিগকে “নৃস্থ-দেহ, নিভীক, 
স্বাধীনমনা, প্রবাস-প্রিয়, অক্রান্তপরিশ্রমী, “কাজের লোক,” কিন্তু অন্করণ-দক্ষ, কল্পনা শৃন্ত, 
ভাবপ্রবণতাবিহীন, “বাংগাল" জাতি” বলিয়াছেন। পরিশ্রম-ন্বীকারের অশেষ ক্ষমতাকে 
কারলাইল প্রতিভার নামান্তর বলিয়াছেন। সরকার সহাশয় স্বয়ং তাদুশ পরিসশ্রমন্থীকারের 


৭২ বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


কোনও প্রাদেশিক পত্রের । 'বিক্রমপুর+ বিক্রমপুরবাসীর, পরে সমগ্র বঙ্গের। 
জনসাধারণের সহানুভূতি ব্যতীত এইরূপ কাগজ পরিচালনা অসম্ভব । 
বিক্রমপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক-চতুর্থাংশও যদি দেশের এই কাগজ খানার 
গ্রাহক হন, তাহা হইলে আমরা ইহাকে অতি উচ্চ শ্রেণীর কাগজে পরিণত 
করিতে পারি। বিলাতের বহু ত্রৈমাসিক পত্র সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 
চিস্তাপ্রস্থত প্রবন্ধাবলী আজকালকার মাসিকে একরূপ ছুর্লত হইয়া উঠিয়াছে। 
গুধু গল্পে আর কবিতায় এখন চলিবে না। “জমিতে শুধু বীজ বপন করিলে 
চলে না। জমির চাষের দরকীর, অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া জমিতে সার-_ 
লাঙ্গল দিতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিলে চাষী ফসল পায় না । সেরূপ 
দেশকে তুলিতে হইলে বক্তৃতা দ্বারা কতকগুলি ভাল কথ৷ প্রচার করিয়া চুপ 
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যে নমুনা! দেখাইয়াছেন, এ পধ্যন্ত বিক্রমপুরের কেহ আহা পারেন নাই, তাহার প্রশংসায় 
বিশুদ্ধ হইয়া ইহা যেন আমরা বিশস্বৃত না হই। সাহিত্যন্রত্রে পরিচিত জনৈক পশ্চিমবঙ্গ- 
বাসী সিবিলিয়ানকে বিক্রমপুর ভ্রমণের পর বিক্রমপুরাধাসীদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশংসা 
করিতে শুনিয়াছি। আনরা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের ন্যায় ম্যাঁলেরিয়া-অর্জজরিত নহি, ইহাই বোধ 
হয় তাহাদের মতে আমাদের নুস্থদেহের প্রমাণ। কলিকাত্তার অধিবাসিগণ ভেজাল দ্রব্য অধিক 
পরিমাণে ব্যবহার করেন'মৎন্ত অপেক্ষা মিষ্টান্ন রন্ধন ও স্বোজনে অধিকতর পটু, ইহাও তাহা- 
দের স্বাস্থ্যনাশের এবং অতিরিক্ত মেদরুদ্ধির অন্যতম কার়ণ। কিন্ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন কলিকাতাঅঞ্চল বাসীদের বর্ণ সাধারণতঃ এতঙ্দেশ অপেক্ষা গৌর | মোটের উপর 
পশ্চিমবঙ্গের নরনারীর নধ্যে পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা সুন্দর সুন্দরীর সংখ্যা বেশী ইহা অনেককে 
বলিতে শুনিয়াছি। অধ্যাপক সরকার মহাশয় আমাদের চরিতে যে সকল ক্রটি লক্ষা 
করিয়াছেন মোটের উপর তাহা৷ আমার নিকট সত্য বলিয়াই মনে হয়। ্‌ 
বঙ্গের শাসনকর্তা লর্ড কারমাইকেল সে দিন বিক্রমপুরের মহকুমা মুন্সীগঞ্জ পরিভ্রমণ 
আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে যে বক্তূত। দিয়াছেন তাহ! নিয়ে উদ্ধত করা গেল। তিনি স্বয়ং 
স্কচজাতীয়ঃ এবং আমাদিগকে স্বটলওবাসীদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনাটি যে 
নৃতন নহে মুল প্রবন্ধেই তাহ! বল! হইয়াছে । বিক্রমপুরের বিখ্যাত লোকদের মধ্যে ভাগ্য- 
কুলের ধনকুবেরগণের নাম উল্লেখ সঙ্গতই হইয়াছে, কিন্তু-সমগ্র বিক্রমপুর উাহাদের নিকট 
সেই অতুলধনের যে স্থায়ী স্যাবহার প্রত্যাশা করে একটি ছোট জলের কল বা হাসপাতাল 
্রতিষ্ঠা্বায়া তাহার সফলতার সম্ভাবনা নাই। পাশ্চাত্য জগতে কার্পেজীপ্রমুখ ধনকুবের - 
গণের কথ। ভাবিয়া দেখিলেই দেশের লৌকের আশা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা তাহারা 
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করিয়া বসিয়া! থাকিলে চলিবে না ।” আমরা বিক্রমপুরবাসী বাঙ্গালার গৌরব, 
দেশের গৌরব ইত্যাদি বড় বড় কথা বলি বটে, কিন্তু কে কতটুকু কাজ করি? 
“বিক্রমপুর বিক্রমপুরবাসীর মধো কর্মবাকুলতা প্রচার করিবার উদ্দেশ্তেই 
প্রকাশিত হইয়াছে । যাহাতে আমাদের দেশের স্বাস্থা, শিক্ষা, প্রীতি, একতা বদ্ধিত 
এবং সামাজিক ক্রটা বিচ্যুতি দূরীভূত হয়. স্ত্রীশিক্ষা। প্রচারের উপায় নিদিষ্ট হয়, 
এ উদ্দেশ্যেই ইনার অভ্ভাদয়। ইহ! একার কাজ নহে, দশ জনের । 'বিক্রমপুর' 
প্রচার করিয়া! লাভবান্‌ হইবার আশা আমার নাই তবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার অর্থ 
সামর্থাও আমার নাই--কাজেই দশজনের (কৃতি ভিক্ষা করিতেছি। 


"পা ৬৯ সক ১৩ 


রডের নাকে অবগ্ গাশ্চাত। ধনীদিগরের সহিত ইহাদের তুলনা হয় না তাহা বল! 
বাছল্য। কিন্তু এই দরিত্্র দেশের পক্ষে তাহার! কম নছেন। তাতা, ওয়াডিয়া, প্রেমচাদ 
প্রভৃতি পাশি ও গুজরাতি বণিকদিগের সম্গষ্ান্ত অনুকরণ করিতে সক্ষম এরূপ বাক্তি 
বজদেশে যে কয়েক জন আছেন, তন্মধো ইহারা যে অগ্রগ্রণা তদ্িবয়ে কোন সনোহ নাই । 
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৭8 বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


“বিক্রমপুরের উন্নতি বিক্রমপুরবাসীকেই করিতে হইবে। সমগ্র বঙ্গের এক- 
চতুর্থাংশ উচ্চ রাজকর্মাচারীর পদ বিক্রমপুরবাসীদের দ্বারা অধিকৃত, বাঙ্গালার 
এমন জেল! নাই, এমন গ্রাম অতি বিরল যেখানে কোন না! কোন বিক্রমপুরবাসী 
না আছেন, ভারতবর্ষের কেন জগতের সর্বত্রই একজন না একজন বিক্রমপুরের 
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অধিবাসী খুজিয়া পাওয়া যাইবে-_এরপস্থলে এক বৎসরের মধো আমরা 
বিক্রমপুরের সহত্র গ্রাহক চাই- বোধ হয় আমাদের এ আশ ছুরাশা নহে। 
গ্রাহক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাগজেরও ক্রমশঃ উন্নতি করিতে 
পারিব। অতএব আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, প্রতোক শিক্ষিত বিক্রমপুরবাসী 
ইহার গ্রাহকশ্রেণীভৃক্ত হউন । ইহার উন্নতির জন্য প্রতিজ্ঞা করুন। প্রতি 
ংখ্যা যাহাতে ১০০ এক শত পৃষ্টা করিয়! প্রকাশ করিতে পারি এবং বিলাতী 
ত্রেমািক পত্রের আদশে নানাবিধ দেশের ও দশের কলাণজনক বিষয়ের 
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তত হাটি 


খ৬ মপুর। : [ ১মবর্ধ, ২য় সংখ্যা। 


অবতারণা করিতে পারি__আমর! সে লক্ষ্য লইয়াই কর্পক্ষেত্র প্রবিষ্ট হইয়াছি | 
আশা করি আমাদের এ নিবেদন প্রত্যেক বি্রমপুরবাসীর হৃদয়ের সহানুভূতি 
আকর্ষণ করিবে । 


২ ০ ১০ আপ ৭ ০ খা শপ পা বা টা হর পপ 
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 মিরকাদিমের খাল। 


উত্তরবিক্রমপুরবাসী মাত্রই এই লোক-প্রসিদ্ধ জলগ্রণালীটির নাম অবগত 
আছেন। বিক্রমপুরে ছুইটি প্রধান কৃত্রিম জল-প্রণালী, একটি মিরকাদিমের 
খাল, অপরটি তালতলার খাল । ইহাদের মধো প্রথমটি আজ আমাদের আলো- 
চনার-বিষয়। মিরকাঁদিমের খাল বর্তমান রেকাবীবাজারের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে 
ধলেশ্বরী নদী* হইতে উৎপন্ন হইয়া মোকামখোলা নামক স্থানে মাকুহাটির 
খালের সহিত মিশিয়াছে। 

মিরকাদিমের .খাল. কে কাটাইল? কতদিন ই ইহ নীরের 
ভূপৃষ্ঠকে দ্বিধা! বিজ্ঞ করিয়া অবস্থান করিতেছে ? উত্তর দেওয়া -কঠিন, কারণ 
এ বিষয়ের ক্ষীণতম প্রবাদ পর্যাস্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং এই যে প্রবাদ পর্যান্ত 
লুগ্ত হইয়। গিয়াছে ইহা হইতেই বুঝা যায, যে খালের অনেক বর হইয়াছে । 
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* প্রাচীনকালে ধলেশ্বরী নদীর ক্ষিণে ঈছামতী নদী প্রবাহিত ছিল, এবং যা, 
হইতেই খাল বাহির হইয়াছিল এখন ইছাবী ঘলেধরীর অঙ্গে হিশিয় গি্াছে। 
লেখক-_ 
ক 


৭৮ বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা । 


তালতলার খালের সন্বম্ধে তবু একটা প্রবাদ আছে যে ইহা রাজবল্লভের কীন্তি। 
প্রবাদটি যে সতা নহে তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়, কিন্ত এই প্রবাদ 
হইতেই বুঝা যায় যে ইহাতে একবার রাজবল্লভের হাত পড়িয়াছিল। কিন্ত 
মিরকাদিমের খাল সম্বন্ধে জনরব পর্যাস্ত নীরব । ছেলেবেলায় জোয়ারের জলো- 
চ্ছাসে পূর্ণাঙ্গ খালের তীরে ছায়াময় গাছতলায় বসিয়া! শীতল বাতাসে অঙ্গ 
জুড়াইতে জুড়াইতে চলস্ত নৌকা শ্রেণীর সাবলীল গতির দিকে চাহিয়৷ থাকিতাম 
আর দূর অতীতে যে সকল কারূ্যকুশল হস্ত এই সুদীর্ঘ থাল থনন করিয়াছিল 
তাহাদের কথা ভাবিতাম,_মন এক সুমিষ্ট অসীষ্ বিষাদে আপ্লূত হইয়া যাইত ! 
যাক্‌, এ গেল উচ্ছাস, ইতিহাসের কথা বলি। 
কোন এতিহাসিক কীত্ির বয়স নির্ণয় করিতেত হইলে সমসাময়িক খোদিত 
লিপির প্রমাণ সর্বাগ্রে গ্রাহথ। কিন্তু এই খাল সমন্ধে সেই রকম প্রমাণের একাস্ত 
'মভাব, থাকাও অসম্তব। প্রকাণ্ড জলাশয় সৰ্কল খনন করিয়া তাহাতে ঘাট 
বাধাইয়া, বাধা ঘাটের গায়ে জলাশয় খননের কার্ঁহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়ার 
কথা৷ বিরল নহে, মহীপাল দীঘির অধুনা! অদৃস্ত প্রাস্তরলিপি তাহার উদাহরণ । কিন্ত 
যে নিযস্ার্থ মহান্থৃতব বাক্তি সুদীর্ঘ খালের জলে-আপনার কীন্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছিলেন, জলপানতৃপ্ত অকুতজ্ঞ ভবিষ্যতৎবংশীয়ের! তাহার নাম মনে 
রাখে নাই ! যাহা হউক, তবু খালের একটা .মোটামোটি বয়স নির্দেশ অসম্ভব 
নহে, আমর! তাহারই চেষ্টা করিতেছি । এজন্য খালের ধলেশ্বরী হইতে 
মোকামখোল৷ পর্যাস্ত চারি মাইল দীর্ঘ অঙ্গ আমাদিগকে সাবধানে পর্যাবেক্ষণ 
করিতে হইবে। এই.চারি মাইল ব্যাপী স্থানের আশে পাশে হিন্দু আমলের 
কীত্তিচিক্কের অভাব নাই। এখন আমাদের বিচার্য্য এই যে প্র সকল কীন্ডিচিহ্ের 
মধ্যে কোন্গুলি খালকে মানিয়৷ চলিয়াছে, এবং খাল কোন্গুলিকে মানিয়া 
চলিয়াছে। কীত্িচিহ্ৃগুলিকে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারিলে এবং 
এই ছুই শ্রেণীর কীন্তিচিহ্কের মোটামোটি বয়স ঠিক হইলেই, খালের বয়স 
টের পাওয়! যাইবে, কারণ খালের জন্ম এ ছুই কালের মাঝামাঝি সময়ে 
হইয়াছিল ধূরিতে হইবে | 
খালের উপরের, প্রধান কীত্তি, একটি হিন্ু আমলের তিন ধিলানযুক্ত প্রকাণ্ড 
ইটের গুল। জনপ্রবাদ বলে যে, পুলি বল্লালসেনের নির্মিতি। পাইকপাড়া ও 
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আবছুল্লাপুর গ্রামের ঠিক সীমায় পুলটি উত্তরদক্ষিণেদীর্ঘ খালকে পুর্ববপশ্চিমে- 
দীর্ঘ হইয়া! অতিক্রম করিয়াছে । পুলটি যে রাস্তাকে স্বীয় দেহের উপর দিয়া 
এইভাবে খাল অতিক্রম করাইয়! লইয়! গিয়াছে, সেই রাস্তা মিরকাদিমের খালের 





তিন মাইল দূরে সমান্তরালে অবস্থিত তালতলার খালও অতিক্রম করিয়াছে, এবং 
তথায়ও ঠিক এইরূপ আর একটি ইটের পুল আছে । এই পুল ছুটির নিম্মীতা 
কে? এই বিষয়ে কোন এ্রতিহাসিক প্রমাণই নাই । পুল ছুটি যে অতি প্রাচীন, 
দেখিবা মাত্রই সে বিষয়ে কোন-সঙ্গেহ থাকে না। গাথনী আগাগোড়া ইটের, 


৮০ বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা । 


কোথাও পাথর ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু ইটের গাথনীই বজের মত দৃঢ়; 
১৮৯৭ খৃষ্টাবের বিখ্যাত ভূমিকপ্পে ইহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে 
নাই। ধাহার৷ মিরকাদিমের খালের উপরের পুলটির নীচ দিয়া যাতায়াত 
করিয়াছেন তাহারাই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে মধাবত্তী প্রধান খিলানটির 
.ছই ধারে, বর্ষার জলরেখার প্রায় পাচ ছয় হাত উঁচুতে, ছুইটি এক- হাত গভীর 
খাত সমান্তরাল ভাবে কণ্ঠিত। বলিতে লজ্জিত হইতেছি,_খাত ছুইটি বর্তমান 
লেখকেরই এক পূর্বপুরুষ কর্তৃর্ধ খনিত হইয়াছিল। আমাদের অঞ্চলের সমস্ত 
রী প্রতিমা বিজয়া দশমীর দিন ধলেশ্বরীতে নিয়া ডুবান হয়। একবার আমাদের 
বাড়ীর গ্রাতিম! অতান্ত বড় করিয়৷ তৈয়ারী হইয়াষ্ছিল। পুলের নীচ দিয় প্রতিমা 
যাইবার সময় ছুই দিকের কান্তিকের় ও গণেশ্ল্পে হাত পুলে ঠেকিয়া যায়। 
কর্তাদের তখন, প্রবল প্রতাপ ছিল, আদেশ হল পুল কাটিয়া প্রতিমা বাহির 
করিতে হইবে । শতাধিক লোককে পুলকর্তন্ে নিযুক্ত করা হয়, শতাধিক 
কুঠার সর্ধজনহিতকর প্রাচীন কীত্তিটির গায়ে আবাত করিতে থাকে । পাঁচ ছয় 
ঘণ্টার পরিশ্রমে ছুইট সমান্তরাল খাত করিয়৷ প্রস্িম৷ নদীর দিকে নেওয়া! হয়। 
যাহার! পুল কাটিতে নিষুক্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ছুই একজন এই সেই 
দিনও জীবিত ছিল। তাহাদের মুখে শুনিয়াঞ্ছি যে পুল কাটিতে শতখানি 
কুড়াল একেবারে অকর্ধীণা হইয়! গিয়াছিল এবং প্রত্যেক কোপেই নাকি প্রবল 
অগ্রিশ্ষুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছিল। ইহা হইতেই পুলের গাথনী কত দৃঢ় তাহার 
'একটা ধারণ! পাওয়া! যাইতে পারে। গাথনীর দৃঢ়তার আর একটি পরিচয়, 
নিয়ে একহাত গভীর দুইটি সমান্তরাল খাত সব্বেও খিলানটি এখনও ০ 
আছে। 
_. জনরব এই ক্ষেত্রে সত্য কথাই বলিতেছে বলিয়া যদি মনে করা যার, তবে 
বুঝিতে হইবে যে পুল ছুইটি বল্লালসেনের না হউক, সেনবংশের নির্ষিত | 
(বিজয়সেনের নবাবিষ্কত তাত্রশাসন পাঠে অবগত. হওয়া, যায়... যে মহারাজ. 'বিজয় 
সেনের আমলেই প্রথম বিক্রমপুর পেনবংশের হস্তগত হয়। তাহার পুত্র বল্লাল- 
সেন, পৌত্র লক্্ণসেন ও প্রপৌন্র মাধব, কেশব, বিশ্বরূপ ইত্যাদির আমলে 
বিক্রমপুরই সেনবংশের প্রধান রাজধানী ছিল, সেনবংশের, (এমন কি বিজয়- 
সেনেরও) প্রান্ন সমস্ত তাত্রশামনই বিক্রমপুর সমাবাসিত আযস্কন্ধাবার হইতে 
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যে প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাই ইহার প্রমাণ । রাজধানী হইতে সোজা পশ্চিমদিকে 
বিস্তৃত একটি প্রধান পথের উপর তাহার! যে ছুইটি পুল নির্মীণ করাইয়া দিবেন 
ই! কিছুমাত্র বিচিত্র নহে । তাহা হইলেই দেখা গেল যে পুল নির্মিত হইবার 
কালে খাল বর্তমান ছিল। এখন দেখা যাউক, যে রামপাল হইতে যে রাস্তা 
বাহির হইয়া! পুল ছুটির উপর দিয়া সোজ৷ পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহার 
কোন ইতিহাস পাওয়। যায় কি না। 

বিক্রমপুরে .সেনবংশের পূর্ব্বে বশ্মবংশের,» রাজত্ব ছিল। কিছুদিন পুকের 
চন্রনামক বৌদ্ধরাজার রাজধানীও বিক্রমপুরেই অবস্থিত ছিল বলিয়া অবগত 
হওয়া গিয়াছে । রাজা চন্দ্রের একখান। তাশ্রশাসন ইদিলপুরের কোন ভদ্র- 
লোকের বাড়ীতে আছে * | পরলোকগত গঙ্গামোহন লস্কর এম, এ, মহাশয় 
তাহা দেখিয়া ছাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পাঠও করিয়াছিলেন । সেই ছাপ ও 
পাঠ কোথায় গেল, বনু অনুসন্ধানেও তাস অবগত হইতে পারি নাই | সৌভাগ্য- 
ক্রমে লস্কর মহাশয় তাম্শাসনের মন্ম র্যাঙ্কিন সাহেবকে পত্রযোগে অবগত 
করাইয়াছিলেন, সন্ধদয় রাঙ্কিন সাহেব তাহা! গতবৎসরের ঢাক! রিভিউ পত্রিক'র 
এক সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে রাজা 
চন্ত্রের পিতার নাম ভ্রেলোকাচন্দ্র ও পিতামহের নাম সুবর্ণচন্ত্র। চন্দ্রবংশের 
রাজত্বকাল কিছুই স্থির হয় নাই, তবে আমার নান। কারণে মনে হয়, চন্ত্রবংশ 
সেন ও বশ্মরাজগণের পূর্ববন্তী। আমার এই বিশ্বাসের কারণ শীঘ্রই দিতে 
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* হে বাড়ীতে তাত্শাসন খান! আছে, সে বাড়ীতে উচ্চশিক্ষিত লোকের অভাব নাই। 
কিন্তু আমাদের এমনি ছুর্ভাগ্য যে কুসংস্কারের নিকট উচ্চশিক্ষিত, অশিক্ষিত সমস্ত সমান। 
সমস্ত যন্ত্রণ। এড়াইবার জন্য এখন তাহার] প্রচার করিতেছেন যে তান্রশাসনথও হারাইয়া 
গিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস তাহা কাহাকেও দেখাইলেই তাহাদের ঘরের লক্ষ্মী দ্রুতপদে 
পলায়ন করিবেন! দেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায় একটি দরকারী দলিলকে এভাবে 
গোপন করিয়া তাহারা ঘে কি ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন, ই যদ্দি তাহারা নিজ হইতে 
ন1 বোঝেন তবে বুঝান অসম্ভব ॥ এমন একটি গৌরব্ষয় অতীতের সাক্ষী তাহাদের পরিবারে 
আছে, ইহা তাহাদের গৌরবের বিষয়, তাহাদের অধিকার হইতে ইনাকে কাড়িয়া লইতে 
এমন কি গভর্ষেপ্টেরও ক্ষমতা নাই। কিন্তু ইহা গোপন করিয়া তাহার! অপরাধী 
হইতেছেন, উহ্থাতে কি লেখা আছে তাহ! জানিবার অধিকার প্রত্যেক বাঙ্গালীরই জাছে। 


৮২ বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। 


পারিব বলিয়া আশ! করি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক 'এম, এ, 
মহাশয় বিক্রমপুরে পঞ্চসার গ্রামে রাজা চন্ত্রের আর একখানি তাম্রশাসন 
পাইয়াছেন, তাহার পাঠ এখনও প্রকাশিত হয় নাই; প্রকাশিত হইলে চন্দ্র 
২শের বিষয়ে অনেক তথা পাওয়1 যাইবে বলিয়া মনে হয়। 
চন্জ্রবংশ বৌদ্ধ ছিল, চন্দ্রবংশের রাজগণ বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন 
বলিয়া বোধ হইতেছে না। চক্দ্রবংশের শেষ রাজার হাত হইতেই বোধ হয় 
বন্মবংশের প্রথম রাজ! বিক্রমপুন্ধ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক 
বিক্রমপুরের কীন্তিনিচয়ের জন্য সেন ও বন্দ বংশের ইতিহাস অনুসন্ধান 
করাই শ্রেয় । | 
ভোজবর্মের নবাবিদ্কুত বেলাবশাসন হইতেই প্রথম বম্মবংশের কিছু কিছু 
সঠিক ইতিহাস পাওয়। গিয়াছে । শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্থু প্রাচ্যবিগ্যামহার্ণব 
মহাশয় তাহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বর্মবংশের স্বীতিহাস উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট 
চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে উপকরণের অপ্প্রাচ্র্যয বশতঃ ও কুলগ্রস্তের 
উপর অতিরিক্ত পরিমাণে নির্ভর করায় তাহার সঙ্কলিত বিবরণে অনেক ভ্রমপ্রমাদ 
আদমিয়া পড়িয্নাছে। বন্দবংশের এ পর্যান্ত তিনখানা মাত্র সমসাময়িক খোদিত 
লিপি পাওয়া গিয়াছে,_হরিবর্শাদেবের তাম্রশাসন, ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর 
প্রশস্তি ও নবাবিষ্কত ভোজবন্মের বেলাবশানন | ইভা! ছাড়া নগেন্জ্র বাবু বন্ম- 
ংশের ইতিহাস আলোচনায় যত কুলগ্রন্থের প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন 
তাহাদের মধো রাঘবেন্জ্র কবিশেখরের ভবতৃমিবার্তীকে কতকটা ইতিহাসের 
মর্যাদা! দেওয়া যায়, কারণ তাহার কোন কোন কথা সমসাময়িক লিপিছ্বারাও 
সমধিত হইয়াছে । | 
গ্রন্থ প্রারস্তেই কবিশেখর লিখিয়াছেন,_-( অনুবাদ ) “যিনি নরপতিগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, _ধাহার প্রচণ্ড ভূজদগ্ালস্কৃত করাল করবাল 
ভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহু সংখ্যক শক্ররাজগণ প্রকম্পিত হইত, জৈন 
ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধন্মীগণের ঘিনি শাস্তিস্ুখ বিদুরিত করিয়াছিলেন, যাহার 
প্রভাবে ' সমস্তরাজন্তবর্গের গর্ব ও গৌরব খর্ব হইয়াছিল, যিনি নগেজপত্তন 
ূ প্রভৃতি নানা দেশ জয় করিয়া অতান্ত যশহ্বী হইয়াছিলেন,__যিনি একাত্রকাননে 
হয্নিহর, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি অষ্টোত্রশত' দেব বিগ্রহ এবং 


কান্তিক, ১৩২০ ] মিরকাদিমের খাল। ৮৩ 


চারিদিকে অপুর্ব পতাকা-পরিশোভিত স্থুরভি কুস্ুমসমূহাদির . সৌন্দর্যে নন্দন- 
কানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্ধম আমোদময় উদ্ভানসমূহে পরিবেষ্টিত অতুচ্চ 
স্থন্দর মন্দির সকল এবং মন্দাকিনীর স্ায় স্বচ্ছতোয়, কমল কহলার ইন্দীবর ও 
কোকনদবৃন্দে সমুদ্তাসিত বিস্তৃত সরোবরসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ধিনি 
নান। শান্ত্র ও অস্ত্রবিদ্ভায় বিলক্ষণ সুদক্ষ, অসাধারণ বিচক্ষণতা সম্পন্ন বালভষ্ট, 
গর্গ, ভ্রাচার্যা ও বাচম্পতিপ্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাতজন সচিবের সাহাযো স্বীয় 
এবং পরকীয় রাষ্ট্রেরে সর্ধকার্যা সুসম্পন্ন ক্করিতেন, যিনি নিজ জননীর 
বারাণসীশ্বর বিশ্বেশ্বরের পদারবিন্দদশনে যাইবার অভিপ্রায় অবগত হয়া 
তাহার স্বচ্ছন্দ গমনের জন্য নৃতন একটি প্রশস্ত পথ প্রস্তত করাইয়া দিয়াছিলেন 
₹ -৯.* . অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে ধাহার অদ্ভুত কীন্তিকাহিনী বিঘোষিত 
হইয়াছিল * * * যিনি ব্রাহ্ষণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া 
মশেষ পুণা সঞ্চয় করিয়াছিলেন সেই নৃপকুলশিরোমণি রাজাধিরাজ শ্রীহরিবন্থ 
দেবের জয় হউক”৮। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস--পাশ্চাতা বিবরণ ৩য় অংশ 
ভূমিকা, ৬/০ পৃষ্ঠা ) 

বর্মবংশের ইতিহা'সজ্ঞ বাক্তিমাত্রই বুঝিবেন যে রাঘবেন্্র কবিশেখরের হাতে 
এমন সব দলিল ছিল যাহ! হইতে তিনি প্রকৃত এঁতিহ্াসিক তথা চয়ন করিতে 
পারিয়াছিলেন এবং যাহা আমাদের সময় পর্যাস্ত আসিয়! পৌছে নাই । নচেৎ 
বন্মবংশের সংশ্রবে একামকানন অর্থাৎ ভূবনেশ্বরে যে মন্দির ও সরোবর-প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল, হরিবন্ম্ের যে বালভট্ট ও বাচম্পতি মিশ্র নামে মন্ত্রী ছিল, হরিবর্্ের 
সময়ে যে জৈন ও বৌদ্ধদলন বিশেষভাবে হইয়াছিল তাহা রাঘবেন্্র কবিশেখরের 
জানিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না অথচ এই সমস্তই এ্রতিহাসিক সতা। 
রাঘবেন্দ্রের এতগুলি কথা যখন বালভট্টের ভূবনেশ্বর প্রশস্তির প্রমাণে সমূলক 
বলিয়া! সাব্যস্ত হইতেছে, তখন বাকী কথাট।,__তিনি যে মার পাত্রজে কাশী 
যাওয়ার জন্য নূতন রাস্তা প্রস্তত করাইয়া দিয়াছিলেন,-_-তাহাও সত বলিয়া 
'মামরা ধরিয়া লইতে পারি। রাস্তা রাজধানী হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল 
তাহাও অনুমান কর! অন্তায় নছে। বর্ধারাজদের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল 
এবিষয়ে বোধ হয় ছুই মত নাই । বিক্রমপুরে, একটা প্রকাণ্ড রাজোর রাজধানী 
হইতে পারে এমন চিহ্ন রামপাল ভিন্ন অন্ত কোথাও বড় দেখা যায় না, কাজেই 
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রামপালের কোন অংশেই * . বর্মবংশের রাজধানী ছিল। রামপাল হুইতে 
সোজ! . পশ্চিমদিকে যহিবার প্রধান রাস্তা মাত্র একটি সেটিই ইটের পুল দুটির 
উপর দিয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে । পশ্চিমদিগ্গামী প্রধান বাধান প্রাচীন 
রাস্তা বিক্রমপূরে আর একটিও নাই। কাজেই ইহাই ষে হরিবশ্ম নির্মিত রাস্তা 
সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে ন1। 
এখন প্রশ্ন এই যে রাস্ত| কি থাল মানিয়াছিল, না রাস্তা কাটিয়া খাল নিয়া 
ব্রাস্তার উপর পুল নির্ষিতি করিস দেওয়া হইয়াছিল? এই প্রশ্নের উত্তর শুধু 
রাস্তা 'ও খালের দিকে চাহিয়া দেওয়! অসম্ভব । খালের গতি পর্যাবেক্ষণ করিতে 
গা | 
খাল দিয়া যতবার যাতায়াত করিয়াছি ততৰীরই চারিদিকে চাহিয়া বিশেষ 
পর্যবেক্ষণ করিয়া 'গিয়াছি, এবং প্রতোকবারষ্ী নৃতন জিনিস চোখে পড়িয়াছে। 
ধলেশ্বরী হইতে খাল উঠিয়া খাল বরাবর দর্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। কিন্ত 
নাটেশ্বরের দেউলের কাছে আসিয়া খাল সহসা বাঁকিয়া দেউলের পশ্চিম ধার 
প্রদক্ষিণ করিয়৷ চলিয়! গিয়াছে । ( মানচিত্র' দ্রষ্টব্য ।) খাল প্রায় ছুই মাইল 
সোজ। আসিয়৷ সহসা বাকিয়া যাইবার অর্থ কি? নিশ্চয়ই নাটেশ্বরের দেউলে 
বাধা পাইয়া খাল বাকিয়া গিয়াছে । তর্কস্থলে বল! যাইতে পারে যে তাহা 
নাও হইতে পারে। খাল অন্ত কোনও অজ্ঞাত কারণে বাকাইয়! নেওয়া 
হইয়াছিল পরে বাকের উপর দেউল নির্মিত হয় । মানচিত্রের দিকে চাহিলে 
দেখা যাইবে যে মৈষাঘাটার দেউলে বাধা প্রাপ্ত হইয়াও খাল বাকিয়া গিয়াছে, 
এবং পরে সোণারঙ্গ স্কুলের বিপরীত দিকস্থ প্রকাণ্ড দেউলের পদ ধৌত করিয়া 
আবার সোজা দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়৷ গিয়াছে । ছুইটি দেউলের কাছে 
'আসিয়াই যে খাল বাকির়! তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া! চলিয়া! গেল ইহা কি 
বিস্ময়ের বিষয় নহে? উভয়ত্রই কি কোন “অজ্ঞাত” কারণে খাল বাকিয়। 
গিয়াছিল? বিক্রমপুরের সাধারণ উচ্চতা অতান্ত কম। রামপালের চতুদ্দিকের 
তূমিই কিছু উচ্চ আর প্রায় সমন্তটাই নিয় জলাতৃমি। প্রাচীন রামপালের 
হত দিরী বেন ভারতের রাজবংশগুলির মহাশ্শীন, রামপাল সেইরূপ বিক্রদপুরের 
স্বাজবংশগুলির মহাশ্বশীন। এই প্রায় ২ বর্গমাইল ব্যাপী স্থানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন 
রাজবংশের রাজধানী ছিল। 





কান্তিক, ১৩২০]. মিরকাদিমের খাল। ৮৫ 


সহরতলিতে স্থিত আবছুল্লাপুর, পাইকপাড়া, পানাম, পানহাটা প্রভৃতি গ্রাম 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ। সেই উচ্চ গ্রামগুলি ভেদ করিয়া খাল সোজা আসিল, আর 





খিলপাড়া, নাটেশ্বর, সোণারঙ্গের নিয়ভূমিতে আসিয়া! খাল অজ্ঞাত কারণে বাকিয়। 
গেল, ইহা শ্রদ্ধেয় কথা নহে। তাই এই সিদ্ধান্ত অনিবা্ধ্য যে দেউলে বাধা 


পাইয়াই খাল বাকিয়া গিয়াছে। 


রামপালের নিকটস্থ দেউলগুলির সহিত যে খালের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল এমন 
| : ১২ 
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মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। : মানচিত্রের দিকে চাহিলেই দেখা যাইবে যে 
খালের ছুইধারের প্রত্যেক দেউল ক্ষুদ্রতর খাল দিয়! বড় খালের সহিত সংযুক্ত। 
বেতকার খাল অনেকগুলি দ্েউলের পদ ধৌত করিয়া তালতলার খালের সঙ্গে 
যাইয়া মিশিয়াছে। বজ্বযোগিনীর খাল বেশ প্রশস্ত,-_বিখ্যাত বোদ্ধস্থান বজ- 
ধোগিনী গ্রামের প্রধান প্রধান প্রাচীন ধর্মস্থলীগুলিকে তাহ! বড় খালের সহিত 
সংযুক্ত করিয়াছে । জোড়াদেউলের দেউল, পাইকপাড়ার দেউল, আটপাড়ার 
দেউল ক্ষুদ্রতর জলপ্রণালী দিয়! বড় খালের সহিত সংযুক্ত । এই সকল দেখিয়৷ 
মনে হয় যেন দেউলগুলিকে সংযুক্ত করাই খাল কাট্টাইবার. এক প্রধান উদ্দেস্ত 
ছিল। প্রাচীনকালে দেউলের চতু্দিকেই যে প্রজামগ্খলীর বাসস্থান ছিল তাহার 
চিহ্ন এখনও আছে। একটি ভাল যায়গা বাছিয় চঈরিদিক হইতে মাটি উঠাইয়া 
প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত .উ*চু করিয়া তাহার উপর !দেউল প্রতিষ্টিত হইত এবং 
দেউলকে কেন্ত্র করিয়া এক একটি ছোট-থাট উপনিবেশ স্থাপিত হইত। 
বিক্রমপুরের জলাতূমি এইরূপেই ক্রমে অধ্যুষিত ছুইয়! উঠিয়াছিল বলিয়! বোধ 
হয়। এই জন্যই দেউলগুলির চারিদিকে প্রাচীন 'বসতভিটার চিহ্ন অনেকদূর 
র্য্যস্ত পাওয়া যায়। কাজেই দেউলগুলিকে খাবদাষ্জা ডি অনর্থক কর! হয় 
নাই। 

জোড়াদেউলের দেউল, পাইকপাড়ার নন আটপাড়ার দেউল ইত্যাদি 
খালের পূর্ববর্তী কি পরবর্তী তাহার মীমাংসা! সহজ নহে। হয়ত এগুলি পূর্ব 
হইতেই ছিল, খাল কাটা হইলে পর বড় খালের যাতায়াতের সুবিধার জন্য 
কষদ্রতর খালত্বার৷ সংযুক্ত হয়। অথব৷ হয়ত তাহারা পরে নির্মিত হইয়াও বড় 
খালের সহিত যুক্ত হুইয়৷ থাকিতে পারে। কিন্তু যে ছুইটি দেউল খালের 
গতি পরিব্তিত করিতে বাধ্য করিয়াছিল তাহার! যে পুর্ব হইতেই ছিল সেই 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা খালের পুর্ব খাল তাহাদিগকে মানিয়া 
চলিয়াছে। 
,. এই দেউয়ুং 'ছইটি কাহার নির্মিত? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে দেউল 
হইতে কি কি পাওয়! গিয়াছে তাহা' দেখিতে হইবে। ৩নং দেউলটির নাম 
 নাটেশ্বরের দেউল, নামটি গুনিয়াই বুঝা! যায়, ইহা একটি শৈব দেউল 
"ছিল এবং এখানে নটেশ শিবমুর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিক্রমপুরের নানাস্থানে এই 
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নটেশমৃষ্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিছুদিন পূর্বে কলিকাল গ্রামে একখানা নটেশ- 
মুর্তি দেখিতে পাইয়া! তাহার খোজ নুম্থত্বর শ্রীযুক্ত োগেন্্র নাথ গুপ্ত মহাশয়কে 
দিয়াছিলাম। তিনি তথা হইতে মুষ্তিটি সংগ্রহ করিয়! নিয়া আসিয়৷ মৃষ্ঠিটির 
ফটোগ্রাফসহ এঁ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ঢাকা রিভিউতে প্রকাশিত করেন। আর 
একখানি নটেশমৃত্তি রামপালে পাওয়! যার, তাহা স্থানীয় জমীদার রায় শ্রীযুক্ত 
রমেশচন্ত্র গুহ বাহাছুর কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে-_-বোধ হয় কোন সাধারণ 
গ্রহাগারে প্রদত্ত হইবে। 

সেনরাজ বংশ বিখ্যাত শৈব বংশ ছিল। বল্লালসেনের কাটোয়াশাসনে 
হেমস্ত সেন “বৃষধ্বজচরণান্ুজটুূপদ গুণাভরণ” বলিয়া কীত্তিত হইয়াছেন । 
বিজয়সেন বরেন্দ্র হরিহরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের 
অদ্ধীনারীশ্বর ভক্তি তাহার শাসনের প্রথম ক্লোকেই প্রকাশিত। লক্মণসেন শেষ 
বয়সে শাস্তরসাশ্রিত বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনিও তাহার 
রাজত্বের প্রথমাংশের তাভ্রশাসনগুলির আরম্ভ শিবকে বন্দনা করিয়া 
করিয়াছেন। কাজেই নাটেশ্বরের দেউল প্রথম দৃষ্টিতে দেনবংশেরই প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়! বোধ হইতে পারে। 

অতাস্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে নাটেশ্বরের দেউলে একথানিও শৈবমুত্ি 
পাওয়া যায় নাই। যতমুত্তি পাওয়া গিয়াছে সমন্তই বৈষ্ণব মুর্তি। সেনদের 
পূর্ব্বে বর্ধরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহারা বিখ্যাত বৈষ্ণব 
ছিলেন, তাহাদের শাসনাবলিতে তাহার প্রমাণ আছে। তাহাদের প্রত্যেকটিই 
“নমোনারায়ণায়” বলিয়। আরম্ভ । নাটেশ্বরের দেউলের শৈব নাম ও বৈষ্ণব কীত্তি- 
চিহ্ন আবিষ্কার হইতে আমর! এই সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে দেউলটি বর্মবংশের 
প্রতিষ্ঠিত, পরে সেনবংশের সময় ইহা টৈব দেউলে পরিণত হয়। 

ধালকে যখন বন্দমবংশের প্রতিষ্ঠিত দেউল মানিয়৷ চলিতে হইয়াছিল, তখন 
এই সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে যে হুরিবর্খের রাস্তাও খালের পূর্ববর্তী ! রাস্তা 
কাটিয়া খাল নিয়া পরে তাহার উপর পুল দেওয়! হইয়াছিল। 

আর একটি বিপুল প্রাচীনকীত্তি খালকে মানিয়া চলিয়াছিল। তাহা প্রাচীন 
রামপালনগরী। পুর্বে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে প্রাচীন রামপাল নগরী 
এক সময় ২৫ বর্গমাইলের অধিক জমী ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। ধাহারা এই 
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২৫ বর্গমাইল স্থান তীক্ষ নয়নে পর্যবেক্ষণ করিবেন তাহাদেরই একটা আশ্চর্য 
ব্যাপার চোখে পড়িবে । প্রাচীন রামপাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা 
অতি সহজেই ঠিক করা যায়। প্রাচীন কালে বাস্তভিটার সীম নির্দিষ্ট 
করিয়া সেই সীমান্ত রেখায় পরিখা কাটিয়া মাটি উঠাইয়৷ সেই মাটি ফেলিয়া 
সমস্ত প্রাঙ্গনটি উচু করা হইত এবং ঘরের ভিটি বাঁধান হইত। বাড়ী হইতে 
বাহির হইবার জন্ মাত্র একটি দ্বার রাখা হইত আর চারিদিকে পরিখা থাকিত। 
স্থবিধা থাকিলে নদীর সঙ্গে যোগ করিয়। দিয়া পরিখা জলপূর্ণ রাখা হইত। 
রামপালের বল্লাল বাড়ীর চারিদিকে এরূপ পরিখাবেষ্টিত এক দ্বার সম্বিত 
উচু ভিটির অভাব নাই । তাহাদের অধিকাংশের পরিখাই খাল বা নদীর 
সহিত সংযুক্ত । এই সুরক্ষিত বাড়ীগুলি দেখিয়াই অনুমান হয় যে এগুলি 
প্রাচীন কালে সমৃদ্ধিশালী নাগরিকগণের আবাসস্থল'ছিল। কিন্ত এরূপ পরিখা 
সমগিত উচু ভিটি খালের পারে আসিয়া সহসা থামিস্া গিয়াছে ! -খালের পশ্চিম 
পারে একপ সুরক্ষিত বসত বাটির চিহ্ন খুব কম গ্নেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 
ইঙ্গিতকি এই নহে যে প্রাচীন রামপালনগরীর. পশ্চিম সীমা খাল ছিল? 
সেনবংশের অভ্যুদয় বিজয় সেনের রাজত্বের সহিতই আরম্ভ হয়। বল্লাল 'ও 
লক্ষণ সেনের সময়ে তাহা চরমে উঠিয়াছিল। সেই সময়েই তাহাদের রাজধানী 
বিকৃত হইতে হইতে আসিয়৷ খালে ঠেকিয়াছিল বলিয়। অনুমান হয়। 
এতক্ষণ যাহ! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম তাহার সারাংশ এই | 
১। বল্লালসেনের পুল খাল মানিয়! চলিয়াছে। 
২) সেন বংশের রাজধানী খাল মানিয়া চলিয়াছে। 
| আবার__ 
.৩। খাল বশ্মবং ংশের রাস্তাকে মানি চলিয়াছে। 
৪। খাল্‌ বর্ধবং ংশের দেউলকে মানিয়! চলিয়াছে। 
খাল কাহাস্থার! খনিত হওয়া সম্ভব? “হয়_(১) বর্ধবংশের শেষ দিকের 
কোন রাজা, অথবা (২) সেনবংশের প্রথম দিকের কোন রাজা । বর্মবংশের 
জাতবর্থা কৈৰর্ত রাজাদিগের সমসাময়িক, এবং ভোজবর্া পালবংশের রাম-. 
পালের সমসামগ্রিক ! তাহাদের রাজত্বকাল মোটামুটি খুষ্টীয় একাদশ শতাবীর 
মধ্যভাগ। এদিকে সেনবংশের অভ্যুত্য়ের কাল মোটামুটি খুষ্টীয় একাদশ 
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শতাব্দীর শেষভাঁগ । কাজেই ১০৭৫ খৃষ্টান্দের কাছাকাছি কোন বৎসরে 
মিরকাদিমের খাল খনিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে । এই হিসাবে 
দেখ! গেল যে প্রায় সোয়! অষ্টশত বৎসর হয় খাল খনিত হইয়াছিল। 


গ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী ৷ 


নিবেদন. 


লহ নাথ লহ তুলিয়৷ ! 
পুরিত আমার এশ্বর্যাভাগার, 
নাহি মলিনত! নাহি দাগ তার, 
স্বচ্ছ রতনে উজলি আধার, 
তোমারে দিতেছি সঁপিয়া 
লহ তুমি ওগো আছি দাড়াইয়া, 
ভকতির ডোরে যতনে গীথিয়!, 
গর্ব, কামনা, পিপাসা মাথিয়া 
প্রেমের অঞ্জলি ধরিয়া । 
সব নাও, ওগো, রেখোনাকো আর, 
পারি না বহিতে এ কঠিন ভার, 
বক্ষ বিদারি মুক্ত কর দ্বার, 
সময় যেতেছে বহিয়া । 


জীমতী প্রতিভাময়ী দেবী। 


গ্রাম্য পাঠাগারের উপকারিতা 


জ্ঞান জগদীশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান। মানুষের মন্থযাত্ব শুধু এই জ্ঞান লইয়া । 
একদিন ভারতবর্ষ যে জ্ঞানবলে, জগতের শ্রেষ্ঠ আলন লাভ করিয়াছিল 
আমারিগকেও সেই মহৎ জ্ঞানলাতের জন্য সাধনা করিতে হইবে । সমগ্র 
ভারতবর্ষের বিরাট জ্ঞান-সাগরের গভীর আন্দোলনের কথা লইয়া নাড়া চাড়া 
করিবার শক্তি ধাহাদের আছে তাহারা তাহা লইয়া আন্দোলন করুন-_আমাদের 
এ আন্দোলন, আমাদের এ আশা, উৎসাহ শুধু পল্লীগ্রামের উন্নতিকল্পেই 
নিয়োজিত হউক ।-.যাহার যতটুকু শক্তি তাহার ঠিক্'ত তটুকু কর্ম-কেন্্র বাছিয়! 
লওয়া উচিত। আমাদের শক্তি ুদ্র_আশা অল্প । ক্ষুদ্র নদীর ক্ষুদ্র ঢেউ 
পল্ীগ্রামের শ্তামল বনশ্রেণীর প্রান্ত দিয়! বহিয়৷ চলুক তাহার ক্ষীগ-ধারায় যদি 
সামান্ত ভূখণ্ডও উর্বরতা শক্তি লাভ করে তাহাই আমাদের পরম লাভ। পল্লীসমাজ 
এখন পরিত্যক্ত । শিক্ষিত বলিয়া যাহারা গর্ব করেন: তাহারা স্বীয় মাতৃভূমির 
কথা ভুলেও ম্মরণ করেন না। তাহাদের আপত্তি পল্লীসমাজ জছন্, পল্লী- 
গ্রাম ম্যালেরিয়া-বিহ্চিকা-বসন্ত ইতাদি ব্যাধিপূর্ণ__দিনরাত দলাদলি মারামারি 
করিয়াই পল্লীগ্রামের জনসাধারণ সময় কাটাইয়া দেয়-_ এমন নীচ সমাজে 
জঘন্ঠ স্থানে শিক্ষিত লোক কেমন করিয়া দিন কাটাইবে ? আমরা ইহাদের 
সব কথা মানিয়া লইলাম। কিন্তু ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা 
কে কতটুকু নিজ বাসপল্লীর জন্ত খাটিয়াছ? নিজ নিজ বিলাস-বায় সংক্ষেপ 
করিয়! কে কয়টি টাক! পল্লীগ্রামের কোন্‌ হিতানুষ্ঠানে অর্পণ করিয়াছ ? রোগ-. 
যন্ত্রণানিপীড়িত পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র ভ্রাতাগণের সেবার জন্ত কে ভাই, অগ্রসর 
হুইয়াছ? কে একবার আত্মমানসপ্ত্রম ভূলিয়! গিরা_বিগ্ভার উজ্জ্বল আলোক- 
গ্রভায় তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে প্রয়াস পাইয়াছ? তোমার 
অর্থ আছে-_শক্তি সামর্থ্য আছে,পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া! গেলে,তুমি শিক্ষিত,তুমি পল্লীবাসী 
অশিক্ষিত ভাইবন্ধুকে সত্ব করিলে তবে কেমন করিয়া! পল্লী জাগিবে? কেমন 
করির। দেশ উন্নত হইবে? পল্লীসমাজকে জুগঠিত-ও উন্নত করিতে না পারিলে 
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আমাদের কোন ব্ূপেই উন্নতি নাই-_আমরা মানুষ হইব না, যেদিন এ বিশ্বাস 
আমাদের দৃঢ়রূপে দেহ ও মনের উপর কাজ করিবে মেদিন আমরা মানুষ হইব 
তাহার পুর্বে নয়। 

পল্লীগ্রামের জনসাধারণকে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে না! পারিলে 
আমার্দের কোনরূপেই রক্ষা নাই । শিক্ষা বাতীত আমরা মানুষ হইব না, 
রোগ জালা দূর হইবে না। পাশ্চাতা জাতি উন্নত-_-তাহাদের নরনারী আমাদের 
অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত বলিয়া। পল্লীগ্রামেক্ স্বাস্থাহানি দলাদলি মাম্লা 
মোকদম! প্রভৃতি অশান্তির প্রধান কারণ_ শিক্ষার অভাব। গ্রামা নরনারীর 
মধো ধীরে ধীরে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে প্রতি গ্রামে একটী পাঠাগার 
স্থাপন করা কর্তবা। পাঠাগার বা লাইব্রেরীর দ্বার! গ্রামের যে কত দূর. 
উন্নতি সংসাধিত হয় তাহা আর ভাষায় বলিয়া বুঝান যায় না । বিগ্যালক্- 
স্থাপনের জন্য এবং পাঠাগার-স্থাপনের জন্য অর্থবায়ের স্ঠায় আর সংবায় নাই। 
পল্লীগ্রামের অর্ধশিক্ষিত নরনারীর মধ্যে অনেকরই বেশ পড়িবার এবং কোন নূতন 
বিষয় জানিবার আগ্রহ দেখিতে পাওয়। যায়, অনেক সময় অর্থাভাবে এবং জুযোগের 
অভাবে তাহাদের সে সকল আকাক্জা অল্প সময়ের মধোই লোপ পায় । সংপ্রবৃত্তির 
বঝৌকটা হারাইয়া শেষটায় মন আপনা হইতেই কুপথে ধাবিত হয়, পরে পাপের 
মোহকরী প্রলোভনের যাদু এড়াইতে না৷ পারিয়া আপনাকে দিন দিন পাপের 
গভীরতম গহ্বরে নিক্ষেপ করে, এমনি করিয়া সুযোগ ও অর্থের অভাবে কত 
মহৎ প্রাণ যে পাপের দারুণ কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া যায় ক*জনে 
তাহার সন্ধান লয়? 

বর্তমান সময়ে দেশ নাটক-নভেলে প্লাবিত। রোমান্দ রোমাঙ্গ করিয়াই 
ছেলে বুড়ো পাগল । মাসিক কাগজ খুলিয়া শতকরা নিরনব্বই জন পাঠকই 
গল্প পড়েন- গল্প পড়া হইয়া গেলে কাগজ খানার আর আদর থাকে না। যে 
কাগজে যত বেশী গর্প-__তাহারই আদর বেশী । সার-কথা কেহ পড়িতে চাহে না । 
ধীরে ধীরে এইরূপ পাঠক-সংখা। যাহাতে হাস পায় আমাদিগকে তাহার চেষ্টা 
করিতে হইবে। গ্রাম্য-পাঠাগারের সাহায্যে যাহাতে গ্রাম গঠিত হইতে পারে, গ্রাম্য 
নর-নারীর পড়িবার ইচ্ছা সাধু ও সংতভাবে অগ্রসর হয়, তৎগ্রতি মনোযোগী হওয়া 
্ষর্তবা। একবার কোনও পল্লীগ্রামের পাঠাগার দেখিতে যাইয়া দেখিতে 


৯২ : বিক্রমপুর ।. [১মবর্ষ, ৩য় সংখ্যা । 


পাইলাম-_পপাচটি আলমারার মধো চারিটিই নাটক, নভেল, ইত্যাদি চুটুকী 
সাহিত্যে পরিপূর্ণ__ইতিহান, বিজ্ঞান, কৃষি, স্বাস্থা-নীতি সম্পকিত গ্রন্থের সংখ্যা 
মুষ্টিমেয় । ইহার কারণ কি জিজ্ঞাস! করার লাইব্রেরীর সম্পাদক মহাশয় রসিদ 
বহি বাহির করিয়া দেখাইলেন ষে গ্রাম্য নরনারীদের মধ্যে কেহই বড় একটা 
ইতিহাস, জীবনচরিত, কৃষি, স্বাস্থা-নীতি ইত্যাদি সম্পকিত গ্রন্থ লইয়া পড়িতে 
চাহেন না-_তাহারা চাহেন শুধু ডিটেক্টিভ নভেল, ছোট গল্পের বহি ও নাটক । 
এই শ্রেণীর পাঠকের প্রতি গ্রান্ধ্য পাঠাগারের কর্তুপক্ষগণের রূঢ় হওয়া একাস্ত 
আবশ্তক | নচেৎ চলিবে না। এখন আর স্বপ্নের দিন নাই । পুরুষকে পুরুযষোচিত 
দ়তায় এবং নারীকে পুনরায় নারীজনোচিত কোমলতায়, সহিষ্তুতায়, দৃঢ়তায়, 
গাস্থ্যনিপুণতায় গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে । যে রমণী গৃহস্থালী জানেন 
না_-রোগীর সেবা শুশ্বষধা করিতে শিখেন ন্বাই, সন্তান-পালন করিতে 
অনভিজ্ঞা, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হইতে ক্কেমন করিয়া স্বীয় আত্মীয় 
স্বজনকে, সন্তানকে রক্ষা করিতে হয় তাহা জাল্পেন না, অথচ শুধু সাজ-সঙ্জা 
আর নাটক নভেল আওড়াইতেই পারেন তাহাকে জামর! কি বলিয়া! অভিনন্দিত 
করিব? পল্লীগ্রামে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তারেয় প্রধান কারণ নারীগণের 
অনভিজ্ঞতা । গ্রামে কলেরা লাগিয়াছে তাহাদের সে দিকে ভ্রক্ষেপ নাই, যে 
পুকুরে রোগীর ময়ল! বস্ত্র ইত্যাদি ধৌত হইতেছে হয়ত সেখান হইতেই প্রিয়- 
পরিজনের পানীয় জল আহরণ করিয়া লইয়া গেলেন, হাতে হাতে ফল ফলিল। 
এরপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি, তাই একথা কয়টি অবান্তর হইলেও না৷ বলিয়া 

পারিলাম না । 
পল্লীগ্রামের পাঠাগারে পল্লীবামীর উপকার হয় এইরূপ সপ্রস্থসমূহ থাকা 
কর্তব্য । পল্লীর শ্মশানে কাব্যনাটকের আনাগোনা বা অসার প্রণয়কাহিনী 
পূর্ণ গ্রন্থসমূহের হাস হইলে কোনও ক্ষতি নাই। আমরা স্বাস্থ্যহীন 
সথখহীন নিরল্ন হতভাগা, আমাদিগকে শুধু পরের উভর নির্ভর করিলে চলিবে 
* কেন" “ফেমন করিয়! স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কেমন করিয়া জলাশয়ের পক্কো- 
দ্ধার “হইয়া নৃতন দীঘি পুস্করিণী খনিত হইবার উপায় নির্ধারিত হইতে 
“পারে, কেমন করিয়! নারী-সমাজ উন্নত হয়, কেমন করিয়া গ্রামে, ছোট 
বড় সুকুলের মধো একতা বদ্ধিত হইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় গ্রামের দলাদলি, 





কাণ্তিক, ১৩২০ ] গ্রাম্য পাঠাগারের উপকারিতা । ৯৩. 


মামলা-মোকদ্দমা হ্বাস হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার জন্য গ্রামা যুবকগণ উদ্ুদ্ 
হউন। প্রত্যেক শিক্ষিত যুবক যদি অবকাশের সময় নিজ পল্লীর উন্নতিকল্পে 
একটু একটু করিয়া খাটিতে থাকেন তবে ধীরে ধীরে গ্রামে শক্তি সঞ্চারিত 
হইবে, সকলেই সঞ্জীবনী শক্তির ক্রীড়া দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। 


একবার পাগল হওয়া চাই! শ্রীচৈতন্তদেব যেমন কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন, 
তেমনি করিয়! পাগল হওয়া চাই-_দিগ্বিদিগ কান থাক! চাই না, আপনাকে 
ভুলিয়া পাগল হওয়া চাই! “মেরেছ কলসীর কাণা, তা; বলে কি প্রেম দিব না? 
এই আদশে লোক-নিন্দা বা! প্রশংসার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া শিক্ষিত যুবক- 
গণ গ্রামের হিতে অগ্রসর হউন। গ্রাম্য পাঠাগারটিকে কৃষি স্বাস্থা নীতি, 
বিজ্ঞান, জীবনী ইত্যাদি বিষয়ক সংগ্রস্থ দ্বার! পূর্ণ করিয়! ঘরে ঘরে সে সকল 
অমৃত কণ৷ ছড়াইয়া দিন__নেশা ধরাইয়! দিন। ইংরেজ চা-কর যেমন চায়ের 
নেশ।! ধ্রাইবার জন্য নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন__তেমনি আমোদে 
গল্পে ক্রীড়া-কৌতুকে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের উপায় নির্দেশ করুন। গ্রামা 
নরনারীকে স্বাস্থ্ের কথা শিক্ষা দ্রিন। আত্ম-বিসর্জন করা চাই-__সেই এক- 
প্রাণতার সৃষ্টির কেন্ত্র স্বরূপ গ্রামা পাঠাগারটিকে গড়িয়া তুলুন। তাহার 
সাশ্গাযো একে একে সব কাজই হইবে। 


গ্রন্থের শিক্ষা অতি মহৎ দীক্ষা । একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাঠাগারের 
উপকারিতা ও গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচন! করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন-__ 
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8৪. বিক্রমপুর [১মবর্ষ, ওয় সংখ্য।। 


« গ্ামাদিগকে  বাচিতে হইবে, আমাদিগকে আপনার পায়ে ভর 
করি! দড়াইয়া। ক্রমশ মনুষ্যত্বের পদবীতে আরোহণ করিতে 'হইবে। নিজ 
পারিবারিক. সুখ স্বচ্ছন্দতা লইয়া থাঁকিলেই শুধু চলিবে না। মানুষ হইতে 
হইবে। কবি গাহিয়াছেন,_“একবার তোর! মাচুষ হ"। আমাদের সেই মানুষ 
হওয়া চাই। স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডী এড়াইয়া দশজনের মাঝে আসিয়া ধড়াইবার 
ভন্ত আহ্বান করি। ধাহারা শিক্ষিত, ধাহারা উন্নত তাঁহার! যদি গ্রামের হিতার্থে 
সাধুসহল্ল লইয়া অগ্রসর না ভন, দশজনের সামূনে ত্যাগের, মহৎ আদশ না 
ধরেন তবে আর কে ধরিবে ? 

_ বিপ্বালয স্থাপন করিয়া বিদ্াদানের ব্যবস্থা কর! সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত 
নহে, কিন্তু প্রতিগ্রামে একএকটা করিয়া পাঠাগার স্থাপন করা তাদৃশ কষ্টসাধ্য 
নহে। প্রথমতঃ গ্রামবাসী অশিক্ষিত নরনারীকে! স্বাস্থ্যের কথা ভাল করিয়৷ 
্রস্থের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও- পরে কৃষককে কষ্ধির কথ! বুঝাও, গ্রাম্য রমণী- 
গণকে ভিন্নদেশীয় নারীগণের ক্রমোন্নতির বিষস্ীদমূহ বুঝাইবার চেষ্টা কর। 
প্রথমতঃ তোমাদের এ সাধু চেষ্টা__নিনদনীয় হইবে কেহই তেমন আদর করিতে 
চাহিবে না, যদি তোমরা তাহাতে নিরাশ না৷ হইয়া দৃঢ়তার সহিত কর্ণক্ষেত্রে 
অগ্রসর হইতে থাক তবে দেখিবে একদিন ন! একদিন নিশ্চয়ই কৃতকার্য্যের 
সফলতা দেখিয়া! জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। সাধুকার্ধ্য করিলে নিজের মানসিক 
আনন্দ ও উতৎকর্ষতা লাভ হয় সে লাভও কি পরম লাভ নহে? আমরা সংসারে 
কাজ করিতে আসিয়াছি, কাজ করিবই করিব-_যদি কাজই করিতে হইবে তবে 
মন্দ কাজ করিব কেন? 

: -আমর৷ পল্লীবাসী- পল্লীর বেদন! বুবিয়াই এই কথা কয়টি লিখিলাম। তুমি 
নাগরিক-..ুদি আমাদের মর্মনবেদনা না বুঝিয়। হাসিতে পার-__কিস্ত মনে রাখিও. 
পল্লী সমাজ গঠিত না হইলে আমরা কখনও উন্নত ও শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত 
হইতে পারিব না। পল্দীগ্রামকে কোনরূপে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। 
ভাই পল্লীবাসী | একথা মনে রাখিও নিজ গ্রামের কল্যাণ চেষ্টায় বিমুখ হইলে 
তি দেশের কোনও মহৎকার্ধোই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। 





নিঃসঙ্গ । 


নির্মলের সহিত কমলার বিবাহ হইয়াছে । তাহার পর আরও চারি বংসর 
কাটিয়া গিয়াছে । ' আমি ইতিমধো এম, এ পাশ করিয়াছি, বিবাহের পর ছুই 
বৎসর নিশ্শল তাহার নবীন! স্ত্রীকে লইয়৷ কডুই ব্যস্ত ছিল; তাহার চিন্তায়, 
তাহার প্রীতি সাধনের বার্থ চেষ্টায় অধিকাংশ সময় সে কাটাইয়া দিতা) 
বন্ধুবান্ধবদের সহিতও স্ত্রী সন্বস্বীয় গল্প গুজবই করিত। ও 

বিবাহের পর পূর্বের স্তায় ঘনঘন না হইলেও মধ্যে মধো আমি টির 
বাড়ীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। পৃথিবীতে এমন এর একটা 
স্বভাব আছে যে হয়ত একটা চঞ্চল অকৃতজ্ঞ বন্ধুর নিকট মম্পূর্ণ আম্ম বিসা্জর 
করিয়া জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করে; পরে হয়ত, রিক্তহস্তে. শুন্ত প্রা 
কাঙাল হইয়! পথে দড়ায়। আমার অবস্থাও অনেকটা তন্রপ.। আমি 
জানিতাম, কমলা এখন আমার নিকট আকাশের নক্ষত্র হইতে ও দুরতর, বিবাহের 
পর তাহাকে একটীবার চোখের দেখা দেখিবার আশাও আমি সমূলে হৃদ হইতে 
উতৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলাম । মা টিয়া, 

রূপমত্ত নির্মল বিবাহের পর ছুই বৎসর তন্ময় হইয়া কমলার রূপসাগরে 
নিমগ্ন হইয়া রহিল। কিন্ত, কামনার তণ্তশ্বাসে প্রেমের অমিয় সিঞ্চন শু হুইয়া! 
যাইতে লাগিল। ধমনীতে রক্তপ্রবাহের গতি শ্লথ হুইয়৷ উঠিল, কমলার. বূপ- 
চ্ছটার অভিনবত্ নির্মলের নিকট ক্রমেই অত্যন্ত ও পুরাতন হইয়া গেল, অবসাদ 
আলিয়। অদম্য উৎসাহের স্থান অধিকার করিল। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু 
হওয়াতে নিল স্বয়ং বিশাল সম্পত্তির মালিক হইয়াছে । এ্রশ্বর্য্যের মত্ততায় চঞ্চল, 
যুবফের মন সর্বদাই আলোড়িত হইভ । - মধুমক্ষিকার ন্যায় খোসামুদে ইঞীরের 
দলও ক্রুমে তাহাঁকে চারিদিকে ঘিরিয়৷ নিজেদের স্থার্থসিদ্ধি করিতে লাগিল এবং 
নির্দলকে উৎসন্নের পথে লইয়া! যাইতে লাগিল। সামান্য ইয়াকির লোভে নিঞ্জের, 
চতুর্দিকে একটা অন্তঃসারশৃন্ত, ইয়ারের দল পাকাইয়! তাহার উপর স্বীয় আধি- 
প্রত্য. বিস্তার করিরার. একটা উৎকট উত্তেজন৷ যুবক হৃদয়ে স্বাভাবিক । নির্শল 


৯৬ বিক্রমপুর । [ ১মবর্ষ, ওয় সংখ্যা। 


এই নেশায় পড়িয়৷ অসংসঙ্গে ক্রমশঃ নিজের ধর্ম, পবিত্রতা সমস্তই হারাইতে 
লাগিল। এ সময়ে কমলার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল, জানি 
না, কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি বিবাহের পর আর তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হয় নাই। তবে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অন্ুমান করা কঠিন 
নহে। 

মধ্যে মধ্যে আমি নির্ম্মলের বাড়ী যাইতাম ;) তাহার অধঃপতন যখন আরম্ত 
হয়, তখন আমাকে দেখিলে সে যেন একটু সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত হইত, কিন্তু, শেষে 
যখন সে প্রকাশ্ঠভাবেই কুকার্যরত হুইল, তখন সে আমাকেও উপেক্ষা করিতে 
আরম্ভ করিল; সুতরাং আমিও আর উপযাচক হইয়া তাহার সাক্ষাতপ্রার্থ 
হইতাম না। 

মানসিক হুর্বলতাঁর ফলে অনেকে নিস হইয়। দাড়ায় । নিম্মলও 
ক্রমে সেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া উঠিল। নিজের পার সে সর্বদাই অপরের হৃদয়ে 
প্রতিফলিত দেখিতে পাইত। ফলে মে কমলার ম্লিফলঙ্ক চরিত্রেও সন্দিহান হইয়া 
উঠিল। পাপের প্রারশ্চিত্ত স্বরূপ তাহার হৃদস্কের সমস্ত সুখ শাস্তি অন্তহিত 
হইল) দিবানিশি শুধু একট! অমূলক উন্মত্ত দন্দেহ তাহার হৃদয়কে বিষময় 
করিয়া তুলিল। সর্বদা নানা খু'টিনাটি লয় নির্মল যখন সন্দেহ প্রকাশ করিত, 
অভিমানিনী স্বর্পভাষিণী কমলা তখন অপমানে ক্ষোভে লজ্জায় মরমে মরিয়া 
যাইত, এবং সাশ্রনয়নে চুপ করিয়া আপনার অদৃষ্ট চিত্ত করিত। কমলার 
নিরুত্তর অবজ্ঞাতে নির্মলের সংশয় মত্ততা আরও বাড়িয়া উঠিল । 

বহুকাল পরে আমি একদিন নির্মলের বাড়ী গেলাম। ভাবিয়াছিলাম, 
এতদিন পরে সে আমাকে দেখিয়া! হয়ত সুখী হইবে, হয়ত তাহার পূর্ববকৃত 
উপেক্ষার জন্ত ক্ষমাপ্রার্থ হইবে। কিন্ত আমি যখন শ্মিতমুখে কুশল প্রশ্নাদি 
করিলাম, সে যেন ক্রমেই গম্ভীর হইতে লাগিল, তাহার মুখ পাংগুবর্ণ হইয়া গেল। 
ব্দিন পর আজ তাহাকে নঙ্গীহীন এবং একাকী পাইয়া তাহার চরিত্র সংশোধ- 
নার্থ কয়েকটী কথা৷ বলিলাম । কমলার ছ্রদৃষ্টের কথা ভাবিতে আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আবেগ ভরে আমি বলিলাম,_ 

“ভাই এমন রত্ব পাইয়! পায়ে ঠেলিও না । সতীর দীর্ঘশ্বাসে কাহারও মঙ্গল 
হয় না। কমলা আমাদের বড় আদরের ্রিনিষ, তাই তাহার জন্ত গ্রাণে লাগে ।” 


কার্তিক, ১৩২০ ] | নিঃসঙ্গ । ৯৭ 


মর্ম্ের নিভৃত অংশে যে সন্দেহ এতদিন গুপ্ত ক্ষতের মত যন্ত্রণা দিতেছিল, 
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দাহ করিতেছিল, ইন্ধন পাইয়া আজ তাহা দাবানলের ন্যায় 
দাউ দাউ করিয়! জলিয়া উঠিল । নির্দূল সরোঁষ গর্জন করিয়া উঠিল, “প্রাণে 
লাগিবে বৈকি? ভণ্ড, আমার চরিত্রের দৌষানুসন্ধান করিবার পূর্বে 
নিজের হৃদয় অন্েষণ করিয়া দেখ। তোমার অন্তরের অভিসন্ধি আমি জানি। 
এ জীবনে আর যেন তোমার মুখ দশন করিতে না হয়। এই মুহূত্রেই আমার 
গৃহ ত্যাগ কর।” 

বিস্ময়ে, ক্ষোভে, অপমানে আমার ৰাক্যম্ফুরণ হইতেছিল না। অর্দস্কুটস্বরে 
কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম,_“ভাই, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে; আমার মুখ দর্শন 
তোমাকে আর কখনও করিতে হইবে না। কিন্তু ভাই, তোমার সন্দেহ মিথা, 
ইহাপেক্ষা মিথাপবাদ কখনও মনুষ্য জিহ্বায় উচ্চারিত হয় নাই । যদি বিশ্বাস না 
কর, একদিন €মাণ করিব। আর একটি কথা। আমি তোমার বন্ধু। 
স্দদিনে অনেক বন্ধু মিলিবে ; ঈশ্বর না ককন, যদি কখনও ছুর্দিন উপস্থিত হয়, 
বন্ধুত্বের প্রমাণ নিও | বিদায়, ভাই; সুখী হও, এই প্রার্থনা 1” 

নিম্মলের গৃহত্যাগ করিয়া! রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। উত্তেজনায় 
তখনও পা টলিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল। উত্তপ্ত হৃদয় হইতে সর্ধনিয়স্তার উপরে 
একটা দারুণ অভিমান দীর্ঘশ্বাসরূপে বাহির হইয়া গেল; বলিলাম,__দিয়াময়, 
কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যে এই নিষ্ুরতম দণ্ডে দণ্ডিত করিলে? চক্ষু দিয়া 
অঞ্ু ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল; দমন করিতে শ্বাসরোধ হুইবার 
উপক্রম হইল । 

দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিলাম। সামান্ত ছি পরিচ্ছদ একটা ব্যাগে ভরিয়া 
হাবড়! ষ্টেসনের দিকে ছুটিলাম। পশ্চিমযাত্রী একখানা গাড়ী প্র্যাটফরমে 
অপেক্ষা করিতেছিল। অভিশপ্ত জীবন লইয়! ভগ্রপ্রাণে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া 
চলিল্লাম। 

(৫ ) 

পঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র নগরে আমি শিক্ষকত। করিতাম | বি্ভালয় এবং 
বাসগৃহের চারিটি দেয়ালের মধ্যে দিন রাত্রি আমি নিজকে আবন্ধ করিয়া 
রাখিতাম। সেখানে আমার কোন বন্ধু ছিল না, সঙ্গী ছিল না। আমার ভয় 


৯৮ বিক্রুমঞ্পুর । [ ১মবর্ষচ ওয় সংখ্যা 


হইত, ষে আমার সং স্পর্শে আসিবে, তাহারই জীবন বিষময় হইয়া উঠিবে। 
আমি মনুষ্যসঙ্গের অযোগ্য, আমার জীবন অভিশপ্ত । যে স্বদেশ. হইতে 
নির্বাসিত, বন্ধুগণর্তৃক -বিতাড়িত, এই বিশাল পৃথিবীতে যাহার আপনার 
৬, কেহ নাই, তাহার জীবনের সার্থকতা কি, উদ্দেস্ত কি? 
সংবাদাদি জানিবার জন্য মাঝে মাঝে মনটা ব্যাকুল হুইয়া উঠিত, 
তাই জা হইতে প্রকাশিত একখানা দৈনিক ইংরেজী পত্রিক! রাখিতাম। 
কলিকাতা ত্যাগের বৎসরাধ্তিক কাল পরে একদিন হ্ঠাৎ' পত্রিকা পড়িয়৷ 
জানিতে পারিলাম, নির্মল একটা গুরুতর হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। 
জামিনের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই |» ৃ | 
এই আকন্মিক বিপদ সংবাদে মনটা প্নকেবারে বিকল হইয়া গেল। 
তৎক্ষণাৎ কলিকাত! যাত্রা করিলাম। কলিকাতা পৌছিয়াই মোকদ্দমার 
সংবাদ সংগ্রহ করিলাম। নির্ধাল দায়রায় সোপর্দ হইগাছে, জজের নিকট 
বিচার চলিতেছে। নির্মলের পক্ষসমর্থনকারী ষ্বযারিষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
জানিলাম, খুব সম্ভবতঃ তাহার শান্তি হইবে, ষৌকদ্দমার অবস্থা থারাপ। 
রাস্তায় বাহির হইতেই মনে পড়িল, ঞঁকদিন সদর্পে নিশ্মীলকে বলিয়া- 
ছিলাম,_“যদি কখনও ছুঙ্দিন উপস্থিত হয়, বন্ধুত্বের প্রমাণ নিও!” আজ 
দুর্দিন উপস্থিত, বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে হইবে । তাহাকে আরও বলিয়াছিলাম,__ 
“তোমার সন্দেহ মিথ্যা। যদি বিশ্বাস না কর, একদিন প্রমাণ করিব 1” 
বিচারকের কঠিন বিচারে যদি নির্লের প্রাণদণ্ড হয়, তবে তো আমার প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করা হইল না। স্বামীর নিকট সাধবী স্ত্রীর সতীত্ব যদি প্রমাণ করিতে না 
পারি, তবে আমায় .শতধিক্‌! আমি মরিব; 'মরিবার সময় মুস্তকণ্ঠে বলিয়া 
যাইব, “কমলা! সাধবী, আমি নিষ্পাপ, নির্দমলের সন্দেহ মিথ্যা” | তথাপি কি 
দির্মল.আমার কথ! বিশ্বীম করিবে না ? তাহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, জীবনের 
পরপারে দীড়াইয়া জাবার উচ্চকণ্জে বলিয়! বাইব। ভাবিতে ভাবিতে পাগলের 
মত হুইয়। গেলাম । বন্ধুত্বের প্রমাণ দিবার জন্ত, সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণ করিবার 
জন্ত- যেন মমস্ত বিশ্বজগৎ, আমাকে আহ্বান করিতেছিল। সে'আহ্বান উপেক্ষা 
করিতে পারসিলাম না, মহা আহবের ছুন্দুভিধবনি আমার হৃদয়ে রে জিয়া উঠিল) 
ফ্ামি'আমার কর্তব্য বুরিতে পারিলাম । : 
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একবার মৃত্ার করালমুত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। হার, সংসারে 
যাহার কেহ নাই তাহারও মরিতে ভয়! জীবন মৃত্যুর সন্ধি স্থানে দাড়াইয়! 
হঠাৎ মনে হইল, যদি নিম্মলের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কমলার কফি দশা 
হইবে ? সে হিন্দুরমণী, সাধবী স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুতে তাহার অবস্থা স্মরণ করিতে 
স্বৎকম্প উপস্থিত হুইল। তাহার চির বৈধবা যন্ত্রণাকি আমার মৃতষন্ত্রণা 
হইতে অধিকতর মর্মান্তিক নহে? কমলার পতি প্রেম, যাহার প্রেরণায় 
পৃথিবীতে 'অসাধাসাধন করিতে পারিতাম বলিয়” বিশ্বাস ছিল, জন্মজন্মাস্তরেও 
যাহার অবসান কল্পনা করা যায় 'না, সেই প্রেম কি সামান্ত মৃত্যুর ভরভঙ্গে 
শিথিল হইয়া যাইবে? ভাবিতে ভাবিতে ধমনীতে রক্তশোত বেগে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল । কর্তবা সম্পাদনে সমস্ত দ্বিধা সমস্ত ভয় দূর হইয়া! গেল। 

তখনই কাছারীতে উপস্থিত হইলাম। বিচারের ফলাফল জানিবার জন্ত 
সোৎন্ক চিত্তে বছ লোক অপেক্ষা করিতেছে । বিচারকের সন্মুখে নির্মল 
রূক্ষকেশে মলিনবেশে দণ্ডায়মান; তাহার পক্ষসমর্থনকারী ব্যারিষ্টার তাহার 
নির্দোষিতা প্রমাণের জন্ত বস্তুতা করিতেছেন। ভিড় ঠেলিয়া আমি বিচারকের 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া! বলিলাম,__-“আমি হত্যা করিয়াছি, অভিযুক্ত বাক্তি সম্পূর্ণ 
নির্দোষ। শাস্তির ভয়ে আমি এতদিন পলাইয়া' ছিলাম ; কিন্ত আমার পাপে 
অপরের দণ্ড হইবে ইহা! অসহা, তাই, আজ ্বেচ্ছায় আমি আমার অপরাধ 
স্বীকার করিতেছি। আমাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করুন।” উপস্থিত 
সকলেই স্তত্তিত ও বিচারক হতবুদ্ধি হইয়! গেলেন। নির্মল আমাকে দেখিয়া ্‌ 
যেন তৃতগ্রস্তেরস্তায় কঠিন ও নিশ্চল হইয়া ছাড়াই রহিল, তাহার মুখে একটিও 
কথা ফুটিল না। 
তাহার পরদিন বিচারে নির্মাল মুক্তিলাভ করিল; বিচারক আমার প্রতি 
অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা না৷ দিয়া চিরজ্তীবনের তরে নির্বাসনের. 
দণ্ডান্তা! প্রদান করিলেন। বিচারক এই অযাচিত অন্ুগ্রহটুকু না করিলে. 
এইখানেই আমার জীবন নাটোর ববমিকা পতন হইত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা 
অন্তর্ূপ। : 

খ্বদেশ হইতে চির নির্বাসনের রা একবার নির্ধলের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা 
করিলায়ণ বথাসময়ে সে কারাগারে আসিয়া! আমার ..সহিত. সাক্ষাৎ করিল 1 
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সন্দেহে তাহাকে বলিলাম,--“ভাই, তোমার সহিত বিদায়ের দিনে যাহা বলিয়া 
গিয়াছিলাম, তাহা প্রমাণিত করিবার সুযোগ দিয়া আজ ভগবান আমাকে 
অনুগৃহীত করিয়াছেন। আজ আমার বড় সুখের দিন। বুঝিতে পারিয়াছ 
কি ভাই, যে আমি তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতক নহি?” একটু থামিয়া৷ আবার 
বলিলাম,_-“আমার শেষ অনুরোধ, চরিত্র সংশোধন করিও, এখনও সুখী হইতে 
পারিবে ।” নির্মল কাষ্পুত্তলিকার গ্যায় নির্বাক নিম্পন্দ ভাবে, এতক্ষণ আমার 
সকল কথা শুনিল। কি যেন সে আমাকে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার 
হৃদয়ের হুনিবার আবেগ শতমুখী গঙ্গার ন্যায় সমস্ত কথ! ভাসাইয়। লইয়। গেল ; 
মে বালকের স্যার চীৎকার করিয়া! কাদিয়৷ উঠিল। 
গী সঃ $ গং 
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নিরাকৃূলির ব্রত 

বিক্রমপুর অঞ্চলে নিরাকুলির ব্রতের বুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া! যায়। 
বিপদের সম্ভাবনায় মন ব্যাকুল হইলে ঘরের গৃহিণী এই ব্রত করিয়। থাকেন। 
ব্রতের ফলে নিরাকৃলি অকুলে কুল দেন। এই ব্রত সধবা, বিধবা, কুমারী, 
সকলেই করিতে পারে। শনিবার অথবা মঙ্গলবার রাত্রে ব্রতৈর কথা কহিয়া 
ব্রত করিতে হয়। কোন পুজ! করিতে হয় না, এই কথাই পৃজ1। ব্রত করিতে 
হইলে শনিবার বা মঙ্গলবার তৈল সিল্দুর, ধান দুর্বাা ঘট আমসর! পাটপাতা পান 
সুপারি ইত্যাদি কলার পাতার আগায় করিয়। দিয়া ব্রতের কথা বলিতে হয় । 
একটি মাত্র জোকার দিয়! ব্রতের কথা শেষ করিয়া. সকলে প্রণত হয়। পরের 
দিন ভোরে অন্ত সমস্ত জলে বিসর্জন দিয়া সকলে কলার পাতায় দেওয়া তৈল 
সিন্দুর মাথায় ছোয়ায়। 

| ব্রতকথা। | 

একদেশে এক ভগবানচন্জ্র রাজা । তাহার স্ত্রী বক্্মীমর্তী কন্ঠ! । একদিন 

লক্মীমতী শ্বপ্প দেখে, সে.যেন নিরাকৃলির কথা কহিতেছে। সেই স্বপ্নের পর 
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হইতে লক্ষীমতী প্রত্যেক শনিবারে 'ও মঙ্গলবারে নিরাকৃলির কথা কহিত। 
কঙকদিন পরে লক্ষমীমতীর গর্ভ হইল। ১০ মাস পরে একটি ছেলে 
হইল। | 

ছেলেটির বয়স পাঁচ বৎসর । আবার লক্ষমীমতীর গর্ভ হইয়াছে । একদিন 
সে নিরাকুলির ব্রত করিবার জন্য সমস্ত জোগাড় করিল। ভগবানচন্দ্র রাজা 
আসিয়া তাহার সমস্ত ফেলিয়৷ দিল। লক্ষমীমতী খুব রাগিয়া' গেল এবং রাজাকে 
'কহিল,__আমার নিরাফুলিরটা তুমি কেন ফেলিলা ? আজ তোমার রাজত্ব সব 
যাইবে! এই কথা কহিয়া লক্ষমীমতী রাগ করিয়া সে দিন ব্রত করিল না। 
সেই রাতেই রাজার রাজত্ব সব গেল! নিরাশ্রয় ভগবানচন্ত্র রাজ লক্ষ্মীমতী 
ও তাহার ছেলেটি পুরী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে এক বনে গিয়া 
পড়িল। ভোরে উঠিয়া দেখে কোথায় রাজবাড়ী! তাহার! এক বনে পড়িয়া 
আছে। বিপদের উপর বিপদ,_এমন সময় লক্ষমীমতীর প্রসববেদনা আরম্ত 
হইল । লক্ষমীমতী কহিল, রাজা, আমার এখন উপায় কি? রাজা কহিল, 
আর উপায় কি? এখানেই প্রসব হউক। লক্ষমীমতী নিরাকুলির নাম মরণ 
করিয়া সেই বনেই একটি ছেলে প্রসব করিল। প্রসবাস্তে কাতর হইয়া লক্ষমীমতী 
রাজাকে কহিল,__-আমার বড়ই পিপাস! হইয়াছে-_আমার জন্য একটু জল লইয়া 
আইস। 

রাজা নদীর পারে জল আনিতে গেল । এক দেশে এক রাজা মারা গিয়াছিল, 
তাহার রাজহস্তী চারিদিকে ঘুরিতেছিল-_যাহার কপালে রাজদণ্ড দেখিবে 
তাহাকেই. নিয়া সেই খানে রাজ! করিবে । ভগবানচন্ত্র জল আনিতে যাইয়া 
সেই হাতীর সম্ুথে পড়িল। তাহার কপালে রাজদও্ দেখিয়া! তাহাকে রাজহস্তী 
পৃষ্ঠে তুলিয়৷ লইয়! গেল । 

এদিকে লক্ষমীমতী জলের আশায় বসিয়া আছে, রাজা আর আসে না। 
অবশেষে পিপাসায় অস্থির হইয়া সেবড় ছেলেকে কহিল, তুই এখানে বসিয়া 
থাক্‌, আমি রাজাকে তল্লাস করিয়া আসি আর স্নান করিয়া আসি। লক্ষমীমতী 
অনেক খুঁজিয়াও রাজাকে ন! পাইয়! কাদিতে .কাদিতে নদীতে স্নান করিতে 
গেল । এক ব্যাপারীর নৌকা নদ্দীর এককোণে ছিল আর সার! নদী শুকাইয়। 
গিয়াছে। লক্মীদতী কহিল, দেখ হে ব্যাপারী, তোমার নৌকাখানা' একটু সরা ও, 
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১০২ | বিক্রমপুর । [১মবর্য, ৩য় সংখ্যা । 


আমি ্গান করি। ব্যাপারী, কহিল,_-আমার নৌক। নড়ে না, তুমি সরাইয়া 
স্নান করিতে. পারিলে কর। লক্ষ্মীমতী বা” হাতে নৌকা ধাকা দিয় সরাইয়া 
দিয়া শ্লান করিল,__নর্দী ভরিয়া জল হইল! ব্যাপারী কহিল,-তুমি কে. 
আমাদের নৌক| নারিল! ? লক্ষমীমতী কহিল-__আমি লক্গমীমতী কন্তা। ব্যাপারী 
দেখিল যে, এই কন্যা সঙ্গে থাকিলে আর নৌক1 ঠেকিবার ভয় থাকিবে না, তাই 
সে লক্ীমতীকে জোর. করিয়া ধরিয়া নৌকায় তুলিল, লক্ষ্মীমতী কত মিনতি 
করিল,__কহিল, আমাকে ছুইস্‌ না, আমার অশৌচ, আমার একটী ছেলে 
হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারী তাহা মানিল না । তখন লক্গমীমতী নিরুপায় হইয়া 
ভগরানকে ডাকিতে লাগিল । কহিল,__হে.ভগন্বান্, আমার সৌন্দধ্য সব তুমি 
নেও, আমাকে কুনূপ, কুৎসিৎ কর। তৎক্ষপ্ৎ লক্ষমীমতীর সমস্ত রূপ চলিয়া 
গেল। ব্যাপারী তাহার এই দশা দেখিয়া! তাঁছাকে নৌকার পাটাতনের নীচে 
স্থান দিল, এবং নৌকা ছাঁড়িয়! চলিয়া! গেল। ; 
এদিকে ছেলে ছুটী সেই বনেই আছে। সেই দেশে এক গোয়ালের একটি 
কপিলেশ্বরী গাই আছে। গোয়াল ভোরে গাট ছাড়ে, সেই বনে ছুটিয়া গিয়া 
গাই ছেলেছুর্টকে দুধ দেয়। এইরূপে কতকর্দিম যায়, _গোয়াল ভাবে, গাই 
কোথায় যান্ন আর আগের মত দুধ দেয় না কেন তাহ। দেখিতে হইবে । একদিন 
গোয়াল গাই ছাড়িয়া! তাহার পিছে পিছে চলিল । গিয়! দেখে, গাই এক বনের 
মধো ছুটি ছেলেকে ছুধ দিতেছে । গোয়াল কহিল, কিছে বাছারা, তোমর৷ 
এখানে কেন? বড় ছেলেটি কহিল, আমার র 
১. বাপ গেছে জল আনতে সেও আসে নাই। 
ম৷ গেছে স্নান করিতে সেও আসে নাই। 
যে গুণে আছে গোয়ালের কপিলেশ্বরী গাই । 
চারিটি বাণের দুগ্ধ খেয়ে বাঁচি ছুটি 'ভাই। 
গোয়াল কহিল, এখন তোমর! কোথায় যাইবে? ছেলে ছুটি কহিল, 
আমাদেরে যে নেয় সেই আমাদের বাপ-মা, তার সঙ্গেই যাই। গোয়াল। ছেলে 
ছটিকে আর -গাইাটকে লইয়! বাড়ী আসিল। বাড়ী আমিয়! সে গোয়ালিনীকে 
কছিল,-_দেখ তোর জন্ত কি একটি জিনিস্‌ আনিয়াছি। গোয়ালিনী ছেলে 
ছুটিকে দেখিয়া আশ্চর্যা হইয়া কহিল-_কোথায় এই ভুটি ছেলে পাইলা ? 


কাস্তিক, ১৩২০ ] নিরাকুলির ব্রত । ১০৩ 


গোয়ালা সমস্ত বিবরণ বলিল। গোয়ালিনী তখন পেটে একটি ধাম! বাধিয়া 
রাজার বাড়ী দধি ছুগ্ধ লইয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল, -ওলো! বাঝা 
"গোয়ালিনী, তোর আবার কবে গর্ভ হুইয়াছে? গোয়ালিনী কহিল, ঠাকুরুণ, এই 
মাসে ১০ মাস। গোয়ালিনী বাড়ী আসিল, আসিয়া একটি কুকুর কাটিয়া 
ছেলেটির গায় রক্ত মাখাইয়! দিল। তাহার পরদিন চারিদিকে খবর গেল যে 
রাজার বাড়ীর গোয়ালিনীর একটি ছেলে হইয়াছে ও আর একটি ছেলেকে 
পোষ্য আনিয়াছে। শুনিয়া সকলেই আহলাদিত 1 

কতকর্দিন পরে ছেলে ছুটি বড় হইল। গোয়াল! রাজাকে বলিয়৷ কহিয়া 
ছেলে ছুটিকে নিয়া ঘাট মাঝির কাঁজে দিল । দৈবক্রমে সেই ব্যাপারীর নৌকাও 
সেই ঘাটেই আসিয়! লাগিল। একদিন রাজে ছোট ছেলেটি কাদে, বড়টি 
বলিল__আয় আমরা বাপ মায়ের কথা কহি। বড়ট দুঃখের কথা 
কহিতে লাগিল, ছোটটি শুনিতে লাগিল । সেই লক্ষমীমতী কন্তা তাহাদের কথা 
শুনিয়৷ সারারাত্র কাদিল। তাহার পরের দিন ব্যাপারীর! রাজার কাছে গিয়া 
কহিল,. আমাদের নৌকায় একটি মেয়ে আছে, আপনার ঘাটমাবি ছোড়া 
ছুইটা রাত্রে তাহাকে মারিয়াছে। ছেলে ছুইটিকে ডাকাইয়! রাজ! জিজ্ঞাস 
করিলেন, তাহারা বলিল,__আমর! তাহাকে দেখিও নাই । লক্গীমতীকে 
ডাকাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাল কাদিয়াছ কেন গো? লক্ষ্মীমতী 
কহিল, আপনার ঘাট মাঝি ছেলে ছুটির কথা শুনিয়! কাদিয়াছি। রাজ! জিজ্ঞাসা 
করিলে ছেলে ছুইটি কি কথা! বলিয়াছিল, তাহা সমস্ত বলিল,_-রাজার পূর্ব্বের 
কথ৷ সব মনে হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিয়। রাজ। সব জানিতে পারিলেন । 
রাজা গোয়ালাকে পুরস্কৃত করিয়৷ তাহার নিকট হইতে ছেলে ছুটিকে গ্রহণ 
করিলেন, রাজপুরীতে আনন্দের কোলাহল উঠিল । লক্ষ্ীমতী স্নান করিয়া স্বামী 
পুজ নিয়! নিরাকৃলির কথা কহিল। সেই রাত্রে রাজ ধা রাজরও ০ 
পাইল এবং খে স্চ্নদে সংসার করিতে লাগিল । | ই 


শলীভূবনমোহিনী দেবী । 


কোন. সময়ে একজন বণিক অতান্ত ছূর্দশায় পতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
দারিত্রোর করাল ছায়াও তাহার সংসারে প্রবেশ করে। অতিকষ্টে, দিন চলে__ 
কোন দিন অদ্ধাহারে, কোন দিঙ্গ অনাহারে । দারিদ্র্য যাতনা সহ্‌ করিতে না 
পারিয্া একদিন বণিকের স্ত্রী স্বামীকে রাজদরূবারে যাইয়৷ রাজার নিকট 
তাহাদের হঃখছুর্দশ। জানাইয় সাহায্য চাহিতে পরাস্র্শ দিল। 
বণিক এই প্রস্তাব অনেকবার প্রত্যাধ্যান ক্করিয়াছিল কিন্তু এবার আর 
প্রত্যাখ্যান করিল না__-বরং আনন্দের সহিত স্ত্রীর পরামশান্থসারে রাজবাটাতে 
গমন করিল। বণিক যখন রাজবাটা গমন করিল তখন সেখানে লোকে লোকা- 
র্ণা-_দেখিল তাহারি মত ছুর্দশাগ্র্ত বহুলোক' সাহায্যার্থ তথায় উপস্থিত 
হইয়াছে। এ দৃহে বণিকের হৃদয় দমিয়া গেল! .সুসময়ে রাজার সহিত তাহার 
পরিচয় থাকিলেও, এখন তিনি তাহাকে চিনিতে পারিবেন কিনা এই ছূর্ভাবনায় 
বণিকের চিত্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিল। অবশেষে কম্পিত পদে বণিক রাজার 
নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। রাজা কিন্ত বণিককে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। 
ও পরে তাহার জন্য তিনি কি করিতে পারেন ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । 
বণিক তাহার ছঃখদৈন্ঠ বিবৃত করিল। রাজা খুব সদ্বিবেচক ছিলেন । 
তিনি রণিকের পূর্ববাবস্থ। জানিতেন তাই তাহাকে সাধারণ ভিক্ষুকের ন্যায় অর্থ 
সাহায্য করিয়া মনে কষ্ট দেওয়৷ সঙ্গত বিবেচনী, করিলেন না । তিনি তৎপরি- 
বর্তে নিজ “থানকামরায়* যাইম্না একটি তরমুজ ফল আনয়ন করিলেন এবং. 
ফ্লটির ভিতর একটি ছিদ্র করি! উহার শীস বাহির করিয়া! ফেলিলেন, পরে. এ 
তরমুজ ফলটি স্ব্ণমদ্রা বারা পরিপূর্ণ করিয়া উহার মুখটি বেশ করিয়া, বন্দ 
(করিলেন। এইরূপ করিয়া রাজা এ তরমুজটি বণিককে দান করিলেন এবং 
ইহা হইতেই তাহার অভাব-ক্লেশ দুর হইবে এন্সপ বলিয়া দিলেন। ্‌ 
বণিক ধন্তবানের সহিত রাজার নিকট হইতে তরমুজটি গ্রহণ করিল কিন্ত 
আধিফ সাহায্যের পরিবর্তে এইটুকু একটি ফল পাইয়া-_নিতান্ত ছঃখিত চিত্তে 


কার্তিক, ১৩২০ ] অদৃষ্টের ফের। ১০৫ 


বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল । পথে যাইতে যাইতে পথশ্রমে অত্যন্ত ক্রান্ত . দুই. 
জন পথিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের ক্লান্ত দেহ দেখিয়া 
বণিকের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তরমুজ ফলটি পথিকদ্বয়রে দান করিলে 
তাহার নিজের অপেক্ষা তাহাদের বেশী উপকার হইবে মনে করিয়া সে উহা। 
তাহাদিগকে দান করিয়া শুধুহাতে বাড়ী ফিরিয়া আমিল। 

কয়েক বংসর অনাহারে অতাস্ত ছুঃখকষ্ট পাওয়ায় বণিককে তাহার স্ত্রী 


অনেক পীড়াগীড়ি করিয়! পুনরায় রাজার নিকট পাঠাইয়া দিল। রাজা বণিকের 


দ্বিতীয় বার আগমনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্িত হইলেন, কিন্তু তাহার মনে হইল 
বোধ হয় বণিক তাহার প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা যৌথকাধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পুনরায় 
সাহাব্যার্থ আসিয়াছে । রাজা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া. আবার পুর্বের 
্ায় স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ অপর একাট তরমুজ বণিককে দান করিলেন। 

বণিক এবারও ধন্যবাদের সহিত উহা! গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত মনাদুঃখে বাটা 
ফিরিল। এই সময়ে দারিদ্র্য তাহাকে এরূপ নির্যাতন করিতেছিল যে, সে 
ক্ষুদ্র তরমুজটি লইয়া তাহার ক্ষুধার্ত পুল্রকন্তাদিগকে দিতে পারিবে বলিয়া 
আনন্দান্ুভব করিতেছিল। কিন্তু ফিরিবার পথে এবার বণিকের সহিত ক্ষুধায় 
মৃতপ্রায় অপর এক ভিক্ষুকের দেখা হইল। ভিক্ষুকের দুরবস্থা দেখিয়া তাহার 
দয়ার্ঘ হাদয় কাদিয়া উঠিল, কিন্তু হায়, বণিকের অর্থ সাহাধা করিবার কোন 
ক্ষমতা নাই, তাই সে রাজদত্ত সেই তরমুজটি ভিক্ষুককে দান করিয়া ফেলিল। 

বণিকের স্ত্রী এবারও স্বামীকে রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া! অত্ান্ত বিরক্ত 
হইয়! উঠিল। সেরাজার সামান্ত একটি তরমুজ ফল দানের কথা বলিয়া 
অত্যন্ত রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল।: বণিকের স্ত্রী বিশেষ কোপনস্বভাবা ও 
একগু'য়ে ছিল, বিশেষতঃ সাংসারিক হুঃখে-কষ্টে তাহার আর তেমন সাহস বা 
হৃদয়ের বল ছিল না, তথাপি সে পুনরায় স্বামীকে রাজার নিকট সাহায্যার্থ 
পাঠাইল। এবারও রাজা পূর্বববৎ সদয় বাহারে বণিককে অভ্যর্থনা করিলেন 
এবং তাহার প্রদত্ত ছুইটি ফলের কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে জানিতে চাহিলেন। 
বণিক সামান্ত দুইটি তরমুজ ফল সন্স্থীয় প্রশ্নে অত্যন্ত আশ্চ্য্যা্থিত হইল এবং 
ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও সে ফল ছুইটি কিরূপে দান করিয়;ছিল, তাহা 
রাজার নিকট বিবৃত করিল। 


১০৬ | বিক্রমপুর । | ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। 


রাজা ইহা শুনিয়া! একটু হাসিলেন ও তরমুজ ফল ছুইটিতে যে স্বর্মুদ্র! প্রভৃতি 
ছিল তাহা প্রকাশ করিলেন। এবার রাজা তাহার হৃদয়ের ওদার্যের সহিত 
পুনরায় তৃতীয় আর একটি তরমুজ বণিককে প্রদরশন করিয়! নানাগ্রকার মহা- 
মূল্য মণিমাণিকা দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন ও উহা! তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে 
বাটা লইয়! যাইতে আদেশ.দিলেন। 

বণিক রাজ প্রদত্ত অর্থদ্বারা তাহাদের জীবন-আ্রোত নূতন ভাবে প্রবাহিত 
করিবে মনে মনে স্থির করিল গ্রবং অত্যন্ত আনন্দসহ্কারে বাড়ীর দিকে রওনা 
হইল। বণিকের গৃহ রাজবাড়ী- হইতে নদীর "অপর তীরে অবস্থিত। নদী 
পার হইতে হইলে তাহাদিগকে প্রস্তর সেতুর উপর দিয়া যাইতে হইত। 

বণিক এইরূপভাবে যাইতে যাইতে পদশ্থলির্তঁ হইল ও তাহার হাত হইতে 
মণিমাণিকা পূর্ণ তরমুজ ফলটি পড়িয়া গড়াইতে গুঁড়াইতে গভীর জলে ডুবিয়! 
গেল। হতভাগ্য বণিক তাহার ছুরদৃষ্টকে ি্চার দিয়া কাদিতে কাদিতে 
বাড়ীতে ফিরিয়া আমিল। বণিক মনে করিল যে, সে দরিদ্রাবস্থায় থাকে ইহাই 
বিধাতার অভিপ্রায় সুতরাং সে স্থির করিল ফে দেবতারা তাহার প্রতি সন্ত 
চিত্ত হই যে পর্যান্ত ন! ভাগ্য পরিবর্তন করেন তঙ্গবধি নিজের আন্তরিক চেষ্টা 
ব্যতীত সে অন্ত কাহারও পুনরায় সাহাধ্য প্রার্থনা করিবে ন!। 


শীরামেক্জরনুন্দর সান্যাল । 


আকাশ 


বিজ্ঞান আমাদিগকে শিখাইয়াছে আকাশ কোন পদার্থ নহে__এ কথায়, 
আমরা কিছু অসামঞ্জস্ত দেখিতে পাই ; কারণ ঘট যেমন জলের আধার, 
পৃথিবী যেমন ঘটের আধার, আকাশ তেমনি পৃথিবীর আঁধার । আধেয় আছে 
অথচ জাধার “নাই” একথা স্তারসঙ্গত নহে; আর এই সকল চন্তর কুর্ধ্য গ্রহ 
উপগ্রহ নক্ষত্র ধূমক্ষেতু ইহারা-বদি কোন পদার্থ দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন না হয় 
তবে সমাস এক অথওড বিশ্বব্রন্গাণ্ কিরূপে বলা যাইতে পারে। এই সকল 
কারণে হিন্দুবিজ্ঞান প্রবহ, আবহ, সংবহ প্রভৃতি সপ্তবাসুর অস্তিত্ব স্বীকার 


কাঞ্তিক, ১৩২০ ] আকাশ । ১০৭ 


করিয়! গিয়াছে । নবীন বিজ্ঞানও €ইথার' নামক বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেছে । আমরাও আশৈশব শিখিয়া আসিতেছি- প্র আকাশে তেত্রিশ- 
কোটি দেবতা আছেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এখানে বাস করিতেছেন, 
কত গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ অপ্পরা আছে, & আকাশে নন্দনকানন আছে, 
পারিজাত আছে, এরাবত আছে, মন্দাকিনী আছে আরও কত কি আছে-_ 
উহ্থার নাম স্বর্গ । আকাশ নাম সর্বস্ব হয় হউক অর্থাৎ নাম থাকিয়া বস্ব না 
থাকে না থাকুক, আমরা দিন দিন কত না অপূর্ব জিনিস এ আকাশের গায়ে 
দেখিতেছি। হ্ৃর্যা প্রথর কিরণে জগত উদ্ভাসিত করিতে করিতে শ্রী আকাশের 
ভিতর দিয়া চলে, মেঘগুলি কখনও গর্জন করিতে করিতে কখনও শান্তভাবে 
এ আকাশে থুরিয়া বেড়ায়, উ আকাশে সংখ্যাতীত নক্ষত্ররাজি সমাকীর্ণ হয়, 
আর চাদ মেঘে উঠিয়া তাহাদের ভিতর দিয়াই আপন পথে চলিতে থাকে | 
তাই আকাশ! তোমাকে বড় ভালবাসি । 

আকাশের অস্ত নাই__তাই তার এক নাম অনন্ত; অস্ত থাকিলেও নিযে 
বার সাধা কি? চন্ত্র হুরধ্য অনাদি.কাল হইতে ভ্রমণ করিয়াও যাহার অস্ত পায় 
নাই, কেবল ঘুরিয়াই ফিরিতেছে তাহার অন্ত মানুষ কেমন করিয়া পাইবে ! 
মথবা আকাশ বোধ হয় গোলাকার তাই তাহার অন্ত নাই, আর চন্ত্র-হুর্য 
পৃথিবী সবই গোলাকার তাই মনে হয় এই স্থষ্টিই গোল নতুবা তাহার আদি 
ও অন্ত লইয়া এত গোলে পড়ি কেন? 

জ্যামিতিতে পড়িয়াছি, “যাহার অবস্থিতি আছে বিস্তৃতি নাই তাহার নাম 
বিন্দু”, কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল; আজ আবার গুনিলাম, 
যাহার বিস্তৃতি আছে অবস্থিতি নাই তাহার নাম আকাশ”, এ সংজ্ঞার অর্থবোধ 
করিতে যিনি পারেন করুন আমি নাচার। আমি শুধুজানি আকাশ বড় 
বিস্তৃত-_আকাশ বড় উদ্দার, তাই আকাশ দেখিলে মন না কি উদার হয়। 
আকাশের এ অদ্ভুত প্রকৃতি কি লোকশিক্ষার জন্য? এই ঘটাকাশ জীবদেহে 
বন্ধ মানবকে মহাকাশে লীন হইবার জঙ্ উদ্ধদ্ধ করিতে ও সেই বিশালতা 
ধারণ করাইতেই কি আকাশের স্থ্ি? তবে এই আকাশ দেখিয়া সমস্ত 
বিশ্ব ব্রহ্মাগুকে এই আকাশের মত এক, অনাদি, অনন্ত, অজর, অক্ষয়, স্থির, 
প্রশান্তভাবে অনুভব করিতে ইচ্ছা হয় বই কি! আবার. আকাশ দেখিলেই 


১০৮ বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। 


মনে বড় ছুঃখ হয়, এই আকাশের নীচে থাকিয়া আমরা এত সংকীরণমনা । 
তাই আকাশের দিকে চাহিয়া তাহার উদ্দারতার কথা ভাবি ; কিন্তু আকাশ অতি 
বড়, তাহাকে ধারণা করিতে যাইয়৷ আত্মহারা হই আর যেন চাদের গায়ে 
মিশিয়! যাই, তারায় তারায়, মেঘে মেঘে ঘুরিতে থাকি । দেখি চাদ ছোট বড় 
মেঘগুলির ভিতর দিয়া কত দ্রত অথচ কত নিরাপদে হাসিতে ভাদিতে পথ 
বাহিয়। চলিয়াছে, আর মাঝে মাঝে উকি দিয়! বলিতেছে-__-তোমরাও এইরূপে 
বিপদের ভিতর দিয়া অনায়াদে চলিতে শিখ নতুবা অনস্ত কালেও এই অনন্ত 
ংসার পার হুইতে পারিবে না। তাই আবার মনে হইল, আকাশ! তুমি 
দেখাও অনেক, শিখাও অনেক, তাই তোমাঞ্কে ভালবাসি । সহস! বিদ্বাৎ 
চমকিল, মেঘ গর্জন করিল-_মনে হইল ওপথ্থে বাধা অনেক। যাহা ভউক 
তারাদলের সঙ্গে আমিও চাদের পিছু লইব সংকর করিলাম, কিন্তু তাহা আর 
করা হয় নাই, মাঝে মাঝে সংকল্পই করিতেছি । : 


শ্রীজ্ঞানেন্্র চন্দ্র ভাদুড়ী । 


নত 
রাস ডল শে 


রাজসমুদ্র 

'রাজসমুদ্র' হিন্দুকুলকুর্যা রাণা প্রতাপসিংছের বংশধর রাজসিংহের এক 
অক্ষয় কীত্তি। ইহা গোমতী নামে একটি বক্রগতি গিরিতরঙ্গিণীর স্রোত কিন্তু 
একটি বিশাল বাধ ছার! প্রতিরুদ্ধ হইয়া! হৃদ প্রস্তত হইয়াছে । সেই হদই এখন 
“রাজসমুদ্র” বা! “রাজস্মুন্ণ নামে কথিত। ইহা রাণা রাজসিংহের জাতীয় 
মহতী প্রতিষ্ঠার ও রাজপুতকীত্তির প্রমাণক্ষেত্রত্বরূপ প্রতিষ্ঠিত। ইহা মেবার 
রাজধানীর সাড়ে বারে ক্রোশ উত্তর এবং আরাবন্লীর পাদগ্রান্ত হইতে এক 
ক্রোশ দূরে অবস্থিত। | 

ষে কারণৃবুশতঃ সরোবরের উৎপত্তি তাহা অনুশীলন করিলে ইহার অভ্য- 
স্তরে একটি গভীর সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ।. সে সৌন্দর্য্যের সহিত 
ইহার আর আর সমস্ত সৌনার্যযই তুলনায় যেন মলিন হুইয়া পড়ে। সে কারণ 
এই বিং ংশশতাবীর সত্য্রগতেও এক যুগান্তর. আনিয়া দেয় |. রাণা রাজসিংহের 


কাণ্তিক, ১৩২৭]. রাজলমুত্র। ৯০৯ 


শাসনকালে রাজস্থানের চির প্রসিদ্ধ. মেবারতৃমি অনাবৃষ্টি হেডু ভক্কানক হজ ও 
মহামারীতে আক্রান্ত হয়! নদ, নদী, সরোবর, নির্ঝর, প্রবণ প্ররস্তৃতি স্বস্তই 
বিশুফ। আধাড় শ্রাৰণ মাস অতীত হইয়া গেল তথাপি এক বিশ্ব-বারিপাড় 
হইল না। যাহারা কেবল অগ্তকার আহার সংগ্রহ করিতে পারিল তাহার! 
তাহা ছুইদ্িবন আহার করিল। সহত্র সহপ্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ক্ষুৎপীড়িত ও 
তৃষ্ঠাতুর হুইয়া গ্রাণত্যাগ করিল। এই করুণ দৃত্তে প্রজাবৎসল রাগা কিছুতেই 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাহার হৃদয় দয় খাক্ষিণা ক্ষমা প্রভৃতি দ্বর্গায় 
গুণগ্রামে বিভৃষিত ছিল, সেই জন্যই এই ছুঃস্থ প্রজাগণের হৃদয়-বিঙ্নারী শোচনীয় 
ছর্দশায় তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিল। রাণ! দেবতার কৃপা প্রার্থনা করিবার 
জন্য ভগবতী চতুভূজি। দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্তু হার! কিছুতেই 
,কিছু হইল না। মেবারের অধিপতি দারুণ চূর্তিক্ষ-পীড়িত .প্রজ্জাগণের অসীম 
যন্ত্রণা দুরীকরণার্থ এই বিশাল সরোবর খনন করিতে মনস্থ কঙ্গিলেন। দৈবজ্ঞের 
পরামরশানুসারে ১৬৬১ থৃঃ ৮ই পৌষ মঙ্গলবার হস্তানক্ষত্রে রাজসমুগ্রের বাধের 
জন্য প্রথম প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত হুইয়াছিল। এই বিশাল সয়োবরের সোপান- 
পংক্তির নির্্মাণকার্ধ্য সমাধান হইতে সাত বৎমর সময় অতিবাহিত হ্ইয়াছিল। 
ইহার প্রারস্তে ও উপসংহারকালে দেবদেবীর যোড়শোপচারে পৃজ। ও নানা” 
প্রকার বলিদান করিয়া রাণা রাজসিংহ এই বিপুল কার্য সুসম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পবিত্র নামান্ুসারেই এই সরোবরের 'রাজসমুদ্র বা রাজস্যুন্দ 
নামকরণ হুইর়াছিল। 

হ্দের ঈশান ও বায়ুকোণ ব্যতীত আর সকল দিকেই বাধ বিস্তৃত। ইহা 
গভীর ' জলে পরিপূর্ণ এবং ইহার পরিধি প্রায় ৬৭ ক্রোশ হইবে । বাধের সকল 
স্থান শ্বেতমর্শর-মণ্ডিত, ইহার শীর্ষদেশ হইতে সরোবরের গর্ত পর্য্যস্ত একটি 
বিশাল সোপানপংস্তি সমুতৎকীণ্ণ। সোপান রাজসমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া সংসথিত 
তাহাও মর্মরমন্ত  - বীধ উচ্চ মৃত্প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। 
: সরোবরের দক্ষিণ পারে রাণা! একটি নগর ও ছুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন 
এবং নগরী তাহার নামানুসারে রাজনগর” নামে আখ্যাত। পূর্বোক্ত বাঁধের 
: উপরিভাগে ্রীক্কফ্ণের একটি মন্দির স্থাপিত আছে তাহা. শ্বেউর্শররময়। 


বাধের সর্ধাঙ্গে তৎকালের বািরাািগগিকদাজার বাগান সেই. 
...৯$ 





২৯৪ বিক্রমপুর?  [ ১মবর্ষ, ওয়. সংখ্যা । 


১ পার শত শত চির আজ এই বিংশ শতানীতেও ভারতী শি্নিপুণতার 
আফাট্য সাক্ষ্য প্রদান রুরিতেছে। তন্মধ্যে একস্থলে বৃহৎ ও সুস্পষ্ট আকারে 
লিখিত এই ,সরোবর-প্রতিষ্ঠীতার বংশ বিবরণ দেখিতে পাওয়া-যায়। 
'::-ঃপ্রই মহতী প্রতিষ্ঠা: সম্পাদন করিতে . রাণ রাজসিংহ ৯৬ লক্ষ টাক বায় 
করিয়াছিলেন। জানা যায় য়ে তাহার সমৃদ্ধ; সরদার ও: গ্রজাগণ তাহাকে 
সাহাযা প্রদান করেন। আবার সরোবরের 'বাধের উপকরণাদি নিকটস্থ শৈল 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। যে. রাশীরুত মর্শরশিলা এই বাধকার্যে লাগিয়াছে 
তাহা যদি রাণীকে ক্রয়. করিতে হইত তাহা! হইলে যে আরও কত অর্থ-ব্যয়িত 
হইত তাহা-অন্থমান কর! কঠিন।. কিন্ত: মেবার তৃমি বদ্বগর্ভা, এরূপ মর্খর শিলা 
তাহার মেখলারূপিণী অনেক শৈলমাল! হইতে ঞ্ংগৃহীত হইতে পারে। ্‌ 
কীর্তি তোমার. অতুলনীয় মহিমা এইক্জন্তই কৰি গাহিয়াছেন “কীর্তি 
'স জীবতি”।. আজ এই বিংশ শতাব্দীতে,9+মার্যযবংশীয় ভারতীয় রাজন্বর্গের 
প্রজাবাৎসল্য তোমারি গুণে প্রকাশ পাইতেঙ্ছে। কর্তব্যবিমুখ মানবও তোমার 
পদানুসরণ করিয়৷ সংসার সমরাঙ্গনে স্ব স্ব কীর্তিধবজ। স্থাপন করিতে সমর্থ হয় । 
আজ এই রাজসিংহের কীর্তি শুধু রাজপুতানায় নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে অপার 


৪ কীর্তন করিতেছে | 
নি সান্ঠাল | 


রাতে উজ 


_কাত্তিক-বারুণী মেল! ্ 


ৃ বাবু -বাণিজোর প্রসার বৃদ্ধির জন্ত নদীতীরে সুবিধাজনক স্থানে মেল! 
জমিযা থাকে । সাধারণতঃ আমরা মেলার ছুইটি দিক দেখিতে পাই, একদিকে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্্রীবৃদ্ধি এবং অপর দিকে মেলার আয় হইতে সংসারের হুঃখ- 
ক্িষ্ট . নর-নারীর ছঃখ মোচনের প্রয়াস। : বিলাতে কেমব্রিজের নিকটবর্তী 
করিবে, মেলা খুব প্রসিদ্ধ । ইংলগ্ডের রাজ! জন কষ্টরোগীদের সাহায্যের 
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কান্তিক, ১৩২০ ] ... : কান্ডিক-বারুণী:মৈলা । ক 


জন্ত..এই মেলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।' আমাদের দেলেও কোন.ঝোন স্বরে 
মেলার আয় হইতে এরূপ শুভ -কার্যের অনুষ্ঠান হইয়! থাঁকে 1০. : ::/4 3:78. 
ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ধর্ম্ানুষ্ঠান. হইতে: সামগ্রিক মেলা, . উৎপত্তি হয়) 
কোন একটা .ধর্ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াই মেলা জমে। হরিদ্বারে কুস্তমেল!, 
পাটনায় -হরিহর 'ছত্রের মেলা, পুর্ণিয়ায় কিষণগঞ্জের মেলা). লাঙ্গলবন্ধের চৈত্র- 
বারুণী মেলা, মুন্দীগঞ্জের কার্তিক বাক্ষণী মেলা) দিনাজপুরের পীরনেকমর্দের 
মেলা, চট্টগ্রামে মহামুনি মেলা আরও কত্ত হিন্দু, মোসলেম ও. ৫বাদ্ধ 
ম্নেলার উৎপত্তি,ধর্ানঠঠান হইতেই হইয়াছিল... , শিলা 
ঢাকা. জেলার, বহুস্থানে, মেল! জমিয্া থাকে । তন্মধো রি কার্তিকঃ 
বারুণী মেল! অতি প্রসিদ্ধ। এক্ষণে আর এই মেলার কোন বিশেষত্ব-নাই), 
আজ কয়েক বর যাবৎ ,মেলাটি প্রাক উঠিয়!. গিযাঁছে : বহিলেই “চলে । 
নদীর মধাস্থলে একট! চর পড়িয়। এই মেল৷ শ্রী-হীন করিয়াছে,মহাজনদের মাল $. 
পত্র বোঝাই বড় বড় নৌকা! মেলার-ঘাটে আসিতে;পারে না বলিয়া:ষেলার শেষ 
চিহ্নও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম .হুইয়াছে। কেবল যে-নদীর 'গতি.পরিব্তিত্ 
হওয়াতেই মেলার এই ছুর্দশা তাহা নয়। পূর্ব ঢাকা বিভাগের: বিল্লিয়' 
জেলার লোক জন এই মেল! হইতে বৎসরের. গৃহস্থালীর সমুদয়.জিনিষ প্রত্র 
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১৯২ 1." বিক্রমপুর | | ১ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা । 


খর করিত, কিন বর্তনান সরে নিত্য বাবহা্া জিনিব পজ্ রেল ঈষার 
সংযোগে নিজ নিজ গ্রামের নিকটে সহজ গ্রাপা হইয়াছে বলিয়! মেলার এই 
অধোগতি। ' যুরোগেও সেই অবস্থা । সেখানকার ষ্টোব্রিজ, বারথলোমিও, 
লিপজিগ, বারগামে!, নিজনিনোভগোরর্ প্রভৃতি বিখ্যাত মেলার বর্তমান 
অবস্থাও বিশেষ আশাগ্রদ নয়। রেল ও ছ্রীমার সংযোগে প্রতি গ্রামে প্রতি 
টি নারির কাঁচ সাড়া উনি সাত ইনি রানার সাঃ 
আবশহকতা নাই | * ৩ 

যুন্দীগঞ্জের মেলা ধলেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে কমলাখাট ষ্টেশনের অনতিদুরে 
জমিত। একটি ধর্মাহুষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া মেলার উৎপত্তি হইয়াছিল | 
| সেই উৎপত্তির কাহিনীটি এই £-_ 

৭৩২ হ্রীষ্টাবকে পঞ্চ-গৌড়েম্বর আদিশুর ৮: কানোজ । কোলাঞ্চ) 
হইতে সাগ্রিক পাঁচজন ব্রাঙ্গণ আনাইয়াছিলের্ন। তাহাদের বাসস্থানের জন্ 
রামপার্লপ ও ইন্রাকপুরের ( বর্তমান মুন্সীগঞ্জ) বরা পঞ্চসার ও দেবভোগ 
রম নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল বলিয়৷ জনসাধারণেরাবিশ্বাস। এই পঞ্চসার গ্রামে 
বিখ্যাত গদাধর পণ্ডিতের পরিবার ও তাঁহার তন্ ঠাকুর ক্পভ বাস করিতেন । 
ঠাকুর বল্পভ- এশীশক্রিসম্পর ব্যক্তি বলিয়া সর্ধ্র পরিচিত ছিলেন। ইহার 
বংশে ব্রজবিহারী, লালবিহারী ও বলরাম গোস্বামীর জন্ম হয়। এই শেষোক্ত 
'গ্রোস্বামীর বাসস্থান দেবভোগে ছিল। পরম ধার্মিক গোপাল দাস বৈরাগী 
বলরাম গোস্বামীর ভক্ত শিষ্য ছিলেন। সেই সময়ে বিক্রমপুরের বৈষ্ণব সমাজে 
তাহার বড়ই খ্যাতি গ্রতিপত্তি ছিল। হরিকথ শ্রবণ, হুরিকথা কীর্তন করিয়া, 
 হরিপ্রেনে বজিয়া ধাকিতেই ইনি গে প্রাণে ভাল বাসিতেন। সাধনার সুবিধা 
* কুরোতপের মেলার জখোগতি জু করিয়া 6৪৯৩৩ চ:০)০৩১৩১9র: 
স্অন্পাঙকক বলেন... ১৩% ভাত ৪2৪৩া8ক 986065৩ ১০ & ৫02011990551 ০৪০৮ 
হে উরতে ৫ ৪৩৫) জাত ৩. 0755117051 24০৪3 ০8 845: জাত ভিজা 2৫ 0৩ 
ওজর এ গাজার 066৩৮৬৩, 005 ঢাভেখ ও ওয়াংতে 9800 10933, না রী) 
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কার্তিক, ১৩২]  কান্তিক-বারুণী মেল! । ৯১৬ 
হইবে বলি! ইনি নির্জন কাটাখালি * নদীর তীরে আখড়া নির্শীণ করিয়া বাস 
করিতেন। ভক্ত নিয়ত রাধাকষ্ণ মৃত্তির ধ্যানে ডুবিয়৷ থাকিতেন। কত সময় 
রাঁধা-কিষণজীর সঙ্গে কত কি আলাপ করিতেন। ভক্ত ওসাধক অভীষ্ট 
দেব-দেবীর সঙ্গে আলাপ করেন, একথা অনেক স্থলেই শুনিতে পাওয়া যায়। 
সাধকের হৃদয়-ঘন ভক্তিরসে ডূবিয়া গেলে তক্তাধীন ভগবান ষে প্রাণের ভিতর 
সাড়া দেন ইহা বোধ হয় অলৌকিক নয়। গোপালদাস গুরুদেবের উপদেশ- 
'মত নিজ আখড়ায় রাধাকিষণজীর রাসধাত্র! উপলটক্ষ একটি ক্ষুদ্র মেলার প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই সময়ে কাটাথালি তীরে মহাসমারোহে হরিসংকীর্ভন ও নাম গান 
হইত | উৎসব দশনের, জন্ত বছ লোকজন সেখানে আসিত'। তাহারা রাস- 
পুর্ণিমার দিন কাটাখালি ও ব্রন্ধপুত্রের মিলন স্থানের ক্োতোজলে স্নান করিয়া 
দেবদর্শন করিত। এই সময়ে কাটাথালির তীরে সাতদিনের জন্য মেলা জমিত । 
এই ক্ষুদ্র মেলাই কালক্রমে-বিখ্যাত কািক-বারুণী মেলায় পরিণত হইয়াছিল। 
বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের প্রারস্ত কালে গোপাল দাস বাবাজী কর্তৃক সর্ব প্রথম 
এই মেলার সুচনা হয়। চতুর্দিক হইতে বহু লোক ক্রয় বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়! 
কয়েকদিনের জন্য কাটাখালির নির্জন আখড়া মুখরিত করিয়া তুলিত'। ক্রমশঃ 
এই মেলার নাম চতুঃপার্শবর্তী লোকজন সকলেই জানিতে পারিল। তখন দলে 
দলে লোক এখানে আসিয়া আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিত। এই সঙ্গ 
হইতে জেলা ১৫ দিন ব্যাপিয়! জমিত। ভক্ত গোপালদাসের মৃত্যুর পর স্ৃধারাম 
_ৰাউল এবং মুন্সীগঞ্জের জমিদারবর্গ বারুণী মেলা কাটাখালি হইতে তুলিয়৷ লইয়া 
যোগিনী + ঘাটের পশ্চিম তীরে স্থাপন করেন । এই সময় হইতে -গতর্মেপ্টের 
কর্ধচারিগণ মেলার তত্বাবধান করিতেন এবং ইহা একমাস কাল স্থায়ী ইইত। 
উত্তরকালে মুন্সীগঞ্জের মুসলমান ' জমিদার ও গোপাল নগরের রায়বংশের 
জমিদারগণ এই মেলার পরিচালনার তার গ্রহণ করিয়াছিলেন । ফিরিঙ্গী বাজারের 
বিখ্যাত জমিদায় রামনারায়ণ বাবু এই মেলার অশেষ উন্নতি সাধনে তৎপর 





টে উত্তরে রক্গপু্ ও দক্ষিণে পলা এই উভয় ত্রোত হইতে কাটাধালির উৎপতি। 
1 জনক্রতি এই যে. এখানে রাজকন্টা বরদ। ফোন যোগিসীয় নিকট মর লা করিয়া 
তৃপস্তা৷ করিয়াছিলেন । 


১১৪ ..:. ধবক্রমপুর।. [ ১মবর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


হইয়াছিলেন |: তাঁহার সময় হইতে মেলাটি যোগিনীঘাট হইতে ধলেশ্বরী তীরে 
সরাইয়া নেওয়া হয়। সেই অবধি মেলা এই স্থানেই জমে। তবে মধ্যে মধ্যে 
নদীর গতি পরিবর্থনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা! পর্ব কি পশ্চিমে পরিবর্তন করিতে হয়। 
এই মেলা জমির বহু অংশীদার, তন্মধো বালিয়াটির বাবুবংশ;, আমিনপুরের সেন- 
বুশ ও" ফিরিঙ্গীবাজারৈর বাবুরাই . প্রধান। মেলার সুশ্ঙ্খলার জন্য রাম- 
নারায়ণ বাবুর পুত্র অধুনা -পরলোকগত বিপিন বাবু মালিকদের নিকট হইতে 
সমগ্র মেলার ইজারা! গ্রহণ করিয়৷ নিজেই মেলার কর্তৃত্ব ভার.. গ্রহণ, করিয়া- 
'ছিলেন। তাহার সময়ে মেলা হইতে যথেষ্ট: আর হইত ৷ গোপালদাস বাবাঁজির 
সময়. মেলাঞ কোন: প্রকার কর গ্রহণ করা সুইত না. তবে. 'মলার শেয় দিন 
ব্যবসায়ীক মহাসমারোহে “'মহোতৎসবের” আঞ্জাজন করিয়া অসংখ্য কাঙ্গালী 
ভোজনৈর: ব্যবস্থা 'করিত। জমিদারবর্গ মের্জীর শাসন ভার গ্রহণ করিলে কর 
প্রথ! প্রবন্তিত হয়। তখন হইতে বাবদারীগ্ মেলা'র . বিভিন্ন স্থানে জীফ- 
জমকের সহিত কালী পৃজা, জগস্ধাত্রী পৃজা, ওঁসরস্বতী পৃজার অনুষ্ঠান করিত। 
মেলার শাস্তি বিধানের জন্য গভর্মেন্ট পুলিশ, ফৌজ বসাইতেন। কলেরায় 
বনুলোক মার! যাইত বলিয়া :একটি- সাময়িক? হাসপাতালও প্রতিষ্ঠিত হইত। 
মেলার কর্তৃপক্ষ গভর্মেন্টকে পুলিশ ও হাসপাতালের ব্যয়-নির্বাহের জন্য টাকা 
জম! দিতেন । | 
মেলায় চোর, জুয়াচোর, গাইটকাটার বিশেষ প্রাহুর্ভাব স্তর লেন: 
সেট হেয়ার সাহেব তখন ঢাকার - কালেক্টর ছিলেন। ত্রীহার কঠোর শাসনে. 
গ্লেল! হইতে ৰেহ্াঁগপ তাড়িত হয়; বেশ্তার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে মেলায় 
চুরি. ও জদ্বাচুঙ্গির কথা বড় গুন! যাইত না। অনেক সময় ম্যাজিট্রেট, এবং কোন 
বিশেষ ঘটন।: উপলক্ষে বিভাগীয় কমিশনর সাহেব মেলা পরিদর্শন করিতে আসি- 
তেন?” মুন্সীগঞ্জ মহকুমার দিসি উপর শাস্তি রক্ষার ভার ্স্ত; 
রি | 
গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, দিল্লী, জয়পুর, ধজাকেরপুরর কলিকাতা, হুগলী, 
রন “মুপিদাবাদ, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি রহুস্থান... হইতে বণিকগণ 
এখানে বাণিজা করিতে আগমন.করিত।. মগের! জাগ্গান. ও চিনের কাচ এবং 
অনার ধ্যাদি বিক্রয়ের জন্ত মেলার লইয়৷ আসিত।. মেলায়- প্রায় লহজাধিক 


কার্তিক, ১৩২5]: : কার্থিক-বারুণী মেলা । ১১৫ 


দোকান জমিত এবং প্রায় .৫* লক্ষ টাকার মাল ধিক্রী হইত .। মেলার 
নুদিনে লক্ষাধিক লোক ও ২৫1৩০ হাজার নৌক।.উপস্থিত হইত। 

সুদুর পেশোয়ার হইতে মেওয়া, উৎকৃষ্ট শাল ও বনাত; শ্রীহট্ট হইতে 
কমলালেবু ও বেতের নানাবিধ আসবাব ; ব্রহ্ম ও আসাম হইতে নানাবিধ কান্ট ও 
মোম; কলিকাতা হইতে মনোহ্ারী বস্তু, ছাতা, জুতা, ধুতি ইত্যাদি ; রংপুর ও 
পুণিয়া হইতে তামাক; অন্থান্ত স্থান হুইতে রেশম, লৌহ, কার্পাস, চিনি, 
মুগনাভি প্রভৃতি জিনিষ প্রচুর পরিমাণে এই স্থান্জে আমদানি হইত | 
এই মেলা সম্বন্ধে 1715091 01 01 ০০0001) 10)21)078000016 গ্রস্থে লিখিত 
আছে-_“কান্তিক বারুণী মেলাই “গেঞ্জে রিজিয়া” * | ঢাকার ইতিহাস” লেখক 
্্ীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন-_-“এই 818০ [২০৪1৭ সম্বন্ধে নানা মুনির. মান! 
মত। মেজর রেণেল প্রাচীন 'গৌড় নগরকে, 1)'/১151]15 রাজমহলকে, 
বিলফোর্ড হুগলী নগরীকে 116161) ঠীলিির নামক স্থানকে 08195 [6218 
আখ্যা প্রদান করিতে সমুত্স্্ক |” 

তিনি আরও বলেন,-_হিন্দু রাজত্ব সময় হইতে এই বারণী মেলার এ 
চলিয়া আসিতেছে । পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল লক্ষমীবাজার.( লক্ষ বাজার )। 
কোনও মহাজনের বাবসায়ের মূলধন লক্ষ মুদ্রার নুন হইলে তিনি. এই স্থানে 
বাস করিতে পারিতেন না; ইহাই নাকি বিক্রমপুরাধিপের আদেশ ছিল।, 

এই মেলা হিন্দুরাজাদের আমলে জমে নাই, গোপালদাস বাবাজীই এই 

মেলার প্রথম প্রবর্তক। ইনি ১৫০ শত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। 
মহারাজ. আদিশুর, কি শ্যামল বন্ধা, অথবা কেদার রায়ের সময়ে এই মেলার 
অস্তিত্বের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। হিউয়েঙসাংএর “সমতটের' 
বর্ণনা হইতেও মেলা সম্বন্ধে কিছুই. জানা যায় না। তখন বিক্রমপুর সমতট 
রাজোর রাজধানী ছিল। ত বড় একটা প্রসিদ্ধ মেলার অস্তিত্ব থাকিলে চীন 
পরিব্রাজকের চক্ষে উহা নিশ্চয়ই পড়িত। এ মেলাটি যে দেড়শত বৎসরের 
অধিক প্রাচীন এসম্বন্ধে আজ পর্যন্ত গ্রহণযোগা কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় নাই । | 
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১১৬ বিক্রমপুর । [১ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা । 


এই দেলার রিপোর্টে ঢাকার কালেক্টর ক্লে সাহেব বলেন, “ধর্োৎসব 
হইতে মুন্সীগঞ্জ মেলার উৎপত্তি। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার একটি শাখার মিলিত 
শ্রোতের সংযোগ স্থলে এই মেলার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল । আজিও ধশ্মানুষ্ঠান 
হইতেই এই মেলার আরম্ত হয়) মেলার প্রথম দিন বহুলোক পুণ্যশ্রোতে 
জান করিয়! থাকে । ইহা বাতীত মেলাটা সর্ববিষয়েই বাবসা বাণিজ্যের 
প্রসারের জন্য জমিয়া থাকে । ইহা ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তীরে "গুদারা 
ঘাটের” চরে জমে । ইহা দৈর্ধ্যে ১॥ মাইল একং প্রায় ৩৫* বিঘা জমি লইয়া 
বিস্তৃত। পূর্বে এই মেলা কাণ্তিক পুিমার. দিন আরম্ভ হইয়া তিন সপ্তাহ 
কাল স্থায়ী হইত। মেলার সময় ঢাকা হষ্ীতে বহু সদাগর মাল পত্র ক্রয় 
বিক্রয় করিতে এখানে আসে। ইহা! ভিন্ন /অমৃতসর ও দিল্লী প্রভৃতি দৃরবর্তী 

স্থান হইতেও বণিকগণ এথানে বাণিজ্য কামিতে আসিয়া থাকে । দক্ষিণ 
ট মগেরা : খয়েড় ও নানাবিধ জাপানজাত বাসন পত্র বিক্রয়ার্থ এই মেলায় 
আনে। এখানে বিলাতী ও দেশী সব ্লিনিফই পাওয়া যায়। ত্রিপুরা, 
ফরিদপুর, শ্রীহট্র, ময়মনসিংহ, পাবনা, বাখরীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে অনেক 
পাইকা'র ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এখানে আসিম্বা থাকে । মেলায় গাইট কাটা, 
বাবসায়ী চোর, এবং একদল নিন্ম লোকেরও প্রাহুর্ভাব বেশ উপলব্ধি করা 
যায়। ইহাদিগের. দমনের জন্য গভর্মেন্ট বিশেষ পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত 
করেন। ' কত লোক যে মেলায় আসে তাহা! ঠিক বল! যায় না, তবে অন্গমান 


পঞ্চাশ সহজের' কম নয়। * 
| । উীঅতুলচন্্ ধারা | 
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সাধনার ধন 


আদ্নরে আয় সাধনার ধন 
| আয় ফিরে আয়! 
যতন করিয়ে নিশিদিন তোরে 
রাখিব হিয়ার । 
জগতের জন জানিবে না কেহ 
দেখিবে না তোরে, 
আমিই কেবল জানিব দেখিব 
পুজিব অন্তরে । 
কুটিলতা মাথ। সংসারে তোমার 
_রুহিবে না অরি, 
এ বিশ্বমাঝে আমি যে তোমার 
তুমি ষে আমারি। 
শ্রীকৃষ্ণ কুমার চক্রবর্তী । 
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বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্যয-কীি 


কাঁলগর্ডে বিক্রমপুরের প্রাচীন স্থাপত্য-স্থৃতি প্রায় সমুদ্যই লোপ পাই- 
য়াছে। স্থাপত্য-গৌরব-কথা এখন গুধু জনক্রতিতেই পর্য্যবুসিত। বর্তমান 
সময়ে বিক্রমপুরের প্রাচীন কীন্তি-গৌরব-কাহিনী বুঝাইতে হইলে প্রাচীন ভাস্করয্য- 
স্বতি ব্যতীত আর কিছুই নাই। একদিন বিক্রমপুর এশ্বধধ্য-গৌরবে, শিল্প- 
গৌরবে কিরূপ গৌরবান্থিত ছিল, বিক্রমপুরের বিবিধ গ্রামে প্রাপ্ত শ্রীমৃত্তি সমূহই 
তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । যুগ্-ুগান্তরের স্থৃতি; বহন করিয়া বিক্রমপুরের নানা 
গ্রামে বিক্ষিগ্রভাবে যে সমুদয় দেব-দেবীর মৃষ্তি (দখিতে পাওয়! যায় সে সকলের 
আলোচনা করিলে এক সময়ে বিক্রমপুরে; বা! পূর্বাঞ্চলে কিরূপ ধর্শা-বিপ্লব 
উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়্ার পথ সুগম হয় । 

বিক্রমপুরের নানা গ্রামের মৃত্তিকা খনৰে প্রাপ্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ নানা শ্রেণীর 
ৃত্তি হইতে অতীতের ঘটনা বৈচিত্র্য, বিবিধ ধর্শের স্কুরণ, ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র 
সুম্পষ্টভাবে দেখিতে পাই। মুত্তির ইতিহাস প্রত্যক্ষ ইতিহান। সে ইতিহাসে 
নিত্য নূতন তাত্রফলক আবিষ্কারের মিথ্যা কল-কোলাহল ও কাল্পনিক সিদ্ধান্তের 
বাকৃবিতও1 নাই । কাল-বিপর্য্যয়ে অধিকাংশ মুণ্ডি, স্থানান্তরিত, অপহৃত বা 
অনাদৃত ভাবে যেখানে সেখানে নিপতিত আছে-_ ক্রমশঃ সে সকলের অন্ত- 
ধানের সঙ্গে সঙ্গে পাছে দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকগণের বিস্বের কারণ 
হয় সেজন্ত আজ প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ ব্যাপী পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের দ্বারা বিক্রম: 
পুরের বিবিধ গ্রাম হইতে যে সমুদয় দেবদেবী মুষ্তির চিত্র ও বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়াছি সে সকলের সচিত্র বিবরণ ধারাবাহিক রূপে “বিক্রমপুরে” প্রকাশ 
' করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শ্্রীরামচন্ত্রের সেন়ুন্ধনে কাঠবিড়ালীর সহায়তার স্তায় 
আমার এ. সামান্ত মন্তুরীগিরিদ্বারা যদি দেশের ইতিহাসের সামান্ত. হিতও 
সাধিত হস্ধ তাহ! হইলেই আপনাকে ধন্ জ্ঞান করিব। 
. আমর! আমাদের. এ আলোচন! পাঁচ ভাগে বিতক্ত করিলাম (১) পরীমুন্ি 
বিবৃতি (২) পৌরাণিক উপাখ্যান (৩) শিল্প-কথা (৪) কাল-নিরণন্ধ ও 


কান্তিক, ১৩২০ ] বিক্রমপুরের. প্রাচীন ভাস্কধ্য-কীন্তি। ১১৯ 


ধরতিহাসিক গবেষণা । (৫) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পের তুলনায় সমালোচন!। 
কাল-নির্ণয় ও এরতিহাসিক গবেষণা! আমরা সর্বশেষে করিব, কারণ প্র বিষয়টি 
অতীব গুরুতর, বিশেষ এক সঙ্গে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা! করিতে ফাইলে 
সাধারণ পাঠকেরও তাদৃশ চিত্তাকর্ষক হইবে না । আশা করি বিক্রমপুরের এই 
ভাঙ্কর্য্য-কীত্তি আলোচন৷ প্রসঙ্গে প্রত্যেক সহ্ৃদয় বিক্রমপুরবাসী আমাকে সাধ্যা- 
মুরূপ সাহায্য করিবেন। 
বিক্রমপুরের বিবিধ গ্রাম হইতে আমরা এ পর্যযস্ত নটরাজ গণেশ, কার্তিকের, 
বিষ্ণুর বিবিধ অবতার (যেমন বরাহ, পরশুরাম, বামন, নৃসিংহ ইত্যাদি) 
সুর্য, নটরাজ শিব, অমোঘশক্তি, মারীচি, উমা-মহেশ্বর, গরুড়, ধ্যানীবুদ্ধ, 
দ্বিভুজ লোকেশ্বর, মঞ্জুগ্রী, পঞ্চমুখী শিবলিঙ্গ, ত্রেলোক্য-মহাভন্স্কর, বৃষ, হর- 
গৌরী, চুগ্ডারোষণী, মহিষ-মর্দিনী প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত বহু দেব দেবী- 
মুত্তির সন্ধান পাইয়াছি। 
সর্বাগ্রে আমর! সিদ্ধিদাত। বিনায়ক দেবের মুত্তির আলোচনা! করিব। 
বিক্রমপুরের নানা গ্রামে আমি এ পধ্যস্ত পাঁচটি 
নটরাজ গণেশ। গণেশ মূর্তির সন্ধান পাইয়াছি। তন্মধ্যে ছুইটী পুজিত, 
এবং তিনটি ভগ্ন। এই পাচটির মধ্যে আউটসাহী 
গ্রাম নিবাসী শ্রীধুক্ত ইন্ত্রভৃষণ গুপ্ত বি. এ. মহাশয়ের বাড়ীতে অযদ্বে পতিত 
গণেশ মৃত্তিটি বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য । ইহার আলোক-চিত্রই এখানে মুদ্রিত 
হইল। এই গণেশটি দশভূজ ছিল- কিন্তু কালবশে 
আউটসাহী শ্ীযুক্ত ইন্্রভুষণ অন্যান্ত হস্তসমূহ ভগ্ন হইয়৷ গিয়াছে । এখন গুধু 
গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীর ফড়ভূজ বিরাজিত, তাহারও কতক ভগ্ন। আকার 
গণেশ মুস্তি। ২ফি, ৮ ই১+১ফি,৭ ই। পাদপীঠ ভগ্ন । উর্ধে 
_... কীত্তিমুখের পরিবর্তে পঞ্চ আত্রফল ও পঞ্চ আ- 
পত্র। প্রতোক দেব-দেবী মুত্তির উর্ধভাগে যে সিংহান্ত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া 
যায় উহার নাম কীতিমুখ। আমাদিগকে মৃত্তি 
ক্ীর্তিমুখ। পরিচয় সম্পর্কে ববার কীত্তিমুখের উল্লেখ 
করিতে হইবে সেজন্য অগ্রেই ইহার পৌরাণিক 
ক্ষখ! আলোচিন। করিলাম । কীন্িযুখ হিন্দু ভাঙ্করের বিশেষ শিল্প চিক-_হিন্দু 


৯ গা 


নি 7. বিক্রমপুর । [১মবর্ষ, ওয় সংখ্যা। 


আদর্শ। কীত্তিমুখ চিহ্নিত মুদ্তি সমৃহও আবার অধিকাংশস্থলে ভাক্কর্য্ের 
চরমৈধিকর্ষ। - কীত্তিমুখ কি? ইহার পৌরাণিক কাহিনীটুকু কি? কেন 





কী হিল তোরণ ঘারে, মন্দির সনগুখে, মির পুরোভাগগে অকিত 
৭ | ক এ রঃ 212 ও 


কাণ্তিক, ১৩২০] বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাক্ষরধয-কীন্তি। ১২১ 


বা খোর্দিত হয় সে কাহিনীই এখানে বলিতেছি।' পুরাকালে জলম্ধর নামে 
এক দৈত্য ছিলেন। বিষ্ণুর বরে জলন্বর অমিতবলশালী-_ত্রিভূবন-বিজয়ী 
দিখ্বিজয়ী মহাবীর । কমলা তাহার গৃহে অচল।। সর্বত্র এ দৈত্যবীরের খ্যাতি 
 প্রতিপত্তি। একদিন নারদ জলন্ধর দৈত্যের নিকট আসিয়া! কৈলাসস্থ দেবী 
উমার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিলেন। নারদ বলিলেন “দৈত্যরাজ তুমি অমিত 
বলশালী ধন-ধান্তের অধিকারী হইলে কি হইবে? তুমি হূর্ভাগা, কারণ 
সংসারে মানবের সারম্থখ- যোগ্য পত্বীলাভ-_-কিন্তু তোমার সে স্ত্রী-রত্ব কোথায় ? 
এ বিষয়ে মহাদেবই সুখী, কারণ উমার সহিত শীঘ্রই শিবের পরিণয়-ক্রিয়। 
সম্পাদিত হইবে। নারদের কথায় জলন্বরের মতি বিভ্রম হইল। শিবকে 
উমার বিবাহ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য তাহার নিকট দৈত্যরাজ রাহুকে দূত 
পাঠাইলেন। রাহু কৈলাসে যাইয়া! মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল “হে 
শিব, তুমি শ্রশানবাসী, অস্থিভূষণধারী, দিগম্বর, তুমি রমণীরত্ব হিমালয়- 
তনয়া উমার যোগ্য নও।» রাহু এইরূপ বলিলে ক্রুদ্ধ দেবেশের ভ্রু মধ্য হইতে 
এক রৌদ্র পুরুষের উদ্ভব হইল। তাহার মুখ সিংহের মত, জিহ্বা লকৃলকৃ্‌ করে, 
নয়ন অনলের স্তায় দীপ্ত, উর্দ কেশ, কষ তন্থু যেন দ্বিতীয় নৃসিংহ। এই 
বিরাট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াই রাহুকে ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইল। রানু 
প্রাণভয়ে ভীত হইয়! দেবেশের করুণ! প্রার্থন৷ করিলে মহাদেব ভীত ও চকিত 
্রাঙ্মণকে ক্ষমা! করিলেন। রাহু দূত অবধা এই কথা বলিয়া মহাদেব তাহাকে 
নিরস্ত করিলেন। ত্র পুরুষ রানুকে ত্যাগ করিয়া মহাদেবকে বলিল যে আমি 
অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, 'আমি কি খাইয়া ক্ষুধা দূর করিব বলুন।” মহাদেব তাহাকে 
স্বীয় হ্তপদের মাংস ভক্ষণ করিতে বলিলেন। সে তাহার হস্তপদাদির মাংস 
এইরূপে ভক্ষণ করিল যে এক মস্তক ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। 
তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিতে পাইয়া দেবাদিদেব বলিলেন,_ 
ত্বং কীত্তিমুখ সংজ্ঞোহি ভব মদ্দ্বারিগঃ সদা । 
ত্বদচ্চাং যেন কুর্বস্তি নৈব তে মে প্রিয়ঙ্করাঃ ॥ 
ক গছ ক ক গা: % 
_ তা প্রভৃতি দেবন্ত স্বারি কীতিমুখস্থিতঃ ।* 
.* কষন্দপুরাণ__বিফুখণ্ডে কাক মাস মাহাত্মা আষ্টব্য। বঙ্গবাসী সংস্করণ। 
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এই, জন্তই প্রত্যেক দেব.মুগ্তির শীর্ষদেশে সিংহান্ত কীত্তিমুখ দেখিতে গাঙুয়া 
যায়। 
এখন গণেশের কথ! বলি। এই মুগ্তিটি তক্ষণ-শিল্পের 'অত্যুজ্জল নিদর্শন, 
অত্যুৎকষ্ট কৃষ্ণবর্ণের কষ্টিপ্রস্তর-নির্িত। লম্বোদর গজমুখ প্রমথাধিপ গণপতির 
দেহ অতিশয় নিপুণতার সহিত খোদিত। শীর্ষস্থ পঞ্চ চুত 
মুপ্ডির বর্ণনা । ফলের গঠন-নৈপুণ্ো বিশ্মিত-চিত্তে শিল্পীকে শঙ সহশ্রবার 
ধ্যবাদ দিতে হয়। পাথর ক্ষুদিয়া এমন স্বাভাবিক ভাবে 
যাহার! ফল ও পাত। গড়িয়াছে তাহার! কি সাধাগ্নণ শিল্পী? পাচটি আত্ফলের 
মধ্যে একটী ফলের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াঞ্টে। পাঁচটি বোটে পাচটি ফল 
দোছুলামান। উর্ধে পঞ্চপত্র, মাঝখানে একটা: ফল আর নিম্নে বক্রী চারিটি 
আম। তার নীচে মেঘমগুলমধ্যবর্তিনী মাধ্য হস্তে অগ্সরাযুগল। ঠিক্‌ 
মূল সৃষ্তির উদ্ধভাগে পেখমধারী শিখীধুগল। গণ্নপতির শির কিরীট ও মালা 
শোভ্িত। কর্ণ ছু”টার অধোভাগ ভগ্ন, রিনা, শুও অর্দভগ্ন। এক দত্ত । 
কণ্ঠে-মণি-রত্ব-রঞ্জিত কগহার। নাগযক্তোপবীতয়ারী। বামদিকের প্রথম: হস্ত 
ভগ্ন, দ্বিতীয় হস্তের অঙ্থুলীসমূহ দ্বার! সর্প মঁল্যাকারে ধৃত, তৃতীয় হ্তে বীজ 
পুরক চতুর্থ ও পঞ্চম হস্ত সম্পূর্ণ রূপে ভগ্ন। দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে কুঠার, 
দ্বিতীয় হস্তে অক্ষমালা, তৃতীয় হস্তে লড্ডক, চতুর্থও পঞ্চম হস্ত ভগ্ন। গণপতির 
বাহুতে বাজু ও কর-প্রকোষ্ঠে কারুকার্ধ্য-খচিত কঙ্কনবৎ ভূষণ। পরিধানে ক্ষুদ্র বন্স, 
কিন্তু অতীব কারু-ভূষিত। গণেশ মৃত্তির পৌরাণিক ইতিহাসের আলোচনা! করার 
তেমন আবশ্তকতা নাই কারণ উহা সর্বসাধারণের বিশেষ সুপরিচিত । বায়ুপুরাণ, 
মতন্তপুরাণ, কৃম্ধপুরাণ, স্বন্দপুর্াণ, কাশীথণ্ড, অমরকোষ, বৃহৎ-সংহিতা ইত্যাদি 
বিবিধ. পুরাণ- গ্রন্থে গণেশের নামোল্পেখ দেখিতে পাওয়। যায়। প্রায় ছুই সহস্র 
বৎসর পূর্বে গণপতি পুজ। প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করেন। 
বিক্রমপুরে এ সকল, ররর তি পুজার প্রচলন কোন্‌ সময় হইতে আর্ত 
হয় সে কথা আমরা কাল-নিরপণ ও এ্ঁতিহাসিক 
হা জানা আলোচন! অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিব। গণেশ মূর্তি : 
রাজসিক মুষ্ঠি। শুক্রাচার্য্ের পশুক্রনীতি? গ্রন্থে মুত্তির 


আলোচিত হইরাছে। মানব যেমন সব, রজও তম এই ত্রিবিধ 
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গুণান্ুসারে সাত্বিক, রাজসিক ও তামমিক এই তিন: শ্রেণীতে বিভক্ত, শ্রীমুদ্ত 
সমুহও তেমনি এরূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । (১) যে সকল মৃত্তি যোগাসনোপ- 
বিষ্ট, উপাসকের প্রতি প্রসন্ন ও বরপ্রদ ও যে মূর্তির চারিদিকে ইন্্রাদি দেবগণ 
প্রার্থনা-নিরত মে সকল স্রীমুর্তিকে সাত্বিক কহে (২) বাহনোপবিষ্ট, সালম্কৃত, 
বিবিধ আয়ুধধারী আরাধ্যকে বর ও উৎসাহদাতা মুস্তি রাজসিক। (৩) 
বহুবানধারী, ভয়ঙ্কর, রণ-প্রিয়,। অনুরদলনকারী মুর্তিসমূহ তামসিক নামে 
অভিহিত। গণেশ মুত্তি চতুভূ্জ, ষড়ভূজ, অষ্টরঙ্ুজ এবং দশতুজ হইয়া থাকে । 
মুত্তিটির শিল্প-সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয়। এক দময়ে তক্ষণ-শিল্প বিক্রমপুরে কিরূপ 
উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর মৃত্তিসমূহ 
হইতে তাহা নুম্পষ্ট সপ্রমাণ হয় । যে প্রস্তরথানিতে মুত্তিখানা' নির্মিত তাহার 
বর্ণ ধূসর। প্রন্তরথানি এত মন্যণ যে মনে হয় এই বুঝি শিল্পী কার্য শেষ করিয়া 
চলিয়া গিয়াছে। 
আউটসাহী গ্রামের অনতিদূরে একরূপ সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র গ্রামের নাম 
বলুই। বলুইর পূর্ব নাম “রাণীহাটি'। রাণীহাট কোন্‌ রাণীর নাম-ম্থৃতি 
এতকাল পরে সে কথা কে বলিবে? রাণীহাটি গ্রামের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ইষ্টক 
সমূহ প্রাচীনের কীন্তি-ভূষিত জনবহুল নাগরিক সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। এই গ্রামের 
একটী প্রাচীন পুষ্করিণী খনন করিতে বনু দেব দেবী- 
গণেশ গ্রত্ৃতি মুত্তির মুণ্ডি পাওয়। গিয়াছিল। সে সকলের অধিকাংশই লুপ্ত, 
প্রাপ্তি স্থান। যে কয়েকটি মুণ্তি সংগৃহীত হইক্সা যত্বে রক্ষিত আছে 
| তন্মধ্যে গণেশ, বরাহাবতার, নটরাজ, পরণুরাম, বিষু 
ইত্যাদি। এ সব মুত্তি কয়টিই ইন্দ্রবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত। গণেশের কথা 
বলিয়াছি এবার বরাহাবতার মুত্তির কথ! বলিব। | 
বরাহাবতার মুত্তিটির আকার দৈর্ঘ্যে ংফি ৪ই১১ফি ৬ই | এ মু্তিটিও 
কষ্টিপ্রস্তর-নিক্গিত । বরাহাবতার মুত্তি পুরাগাদি গ্রন্থে ম্হাবরাহ নামে খ্যাত। 
মহাবরাছের পৌরাণিক উপাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত 
বরাহাবতায় | করিলাম । পুরাকালে হিরণ্যাক্ষ নামে এক 
_. অস্ুরাধিপতি দেবগণকে পরাজিত করিয়া সুরপুরে 
বাস করিতেছিল। - ভীত ও লাঞ্ছিত দেবগণ উক্ত দৈত্যপতির বল হইতে রক্ষা 


১২৪ . 1০. এ-বিক্রমপুর । ; : [১ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা । 


পাবার. জন্ত. বিষুুর নিকট. সাহায্যপ্রার্থী হইলে 
 লৌনবাণিক উপাখযান। ' বৈকুপতি বিষ্ণু যজ্ঞবরাহরূপে সেই দানবপতিকে ও 
তদীয় অনুচর বৃন্দকে ধ্বংস করিয়া দেবগণের রক্ষা 





পৌরাণিক ইতিহাস। শ্রীমৃত্তিসমূহ প্রায়শঃই ধ্যানান্সারে নির্শিত। ভাস্করগণ 


কার্তিক, ১৩২০.] বৈষম্য । ১২৫ 


কোথাও শাস্ত্রের বাভিচার করেন নাই। বরাহমুত্তির একমাত্র মুখমণ্ডল বরাহের 
মত, অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মনুষ্যের ন্যায় চতুভূ্জ। দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে 
গদা, দ্বিতীয় হস্তে চক্র, বামদিকের প্রথম হস্তে পল্ম, দ্বিতীয় হন্ডতে শঙ্খ । বাম 
রুর্পরে শ্রী উপবিষ্টা। চরণযুগলে নাগরাজ অনন্ত ও পৃথিবী । পাদ্দপীঠে উপাসক- 
উপাসিক। এবং পক্ষযুক্ত মনুষ্যাকৃতি গরুড় জানু পাতিয়া উপবিষ্ট । উর্ধে 
রলাতাপত্র-পরিশৌভিত পুষ্প-কোরক | পুরাণকারের মত এইরূপ বরাহমুত্তি স্থাপন 
ই করিয়া পুজা করিলে রাজ্যলাভ ও সংসার সাগরের পার প্রাপ্তি হয়। মু্তিটি 
একরূপ অভগ্র। তক্ষণ-শিল্পের সৌন্দর্যালোচনার দিক্‌ দিয়া আলোচনা করিতে 
গেলে এ মুস্তিটি তেমন উল্লেখষোগা নহে । 


বেষম্য 
মায়া কুহকিনী-_ 
হে জননী শুনিয়াছি তোর নামে নাকি 
পলায় আপনি 
সুর্যের উদয়াভাষে ত্রস্ত নিশা সম, 
তীব্র শীত-বায়ু 
বসস্তের পদার্পণে শিহরিয়া মরে 
বিনষ্ট প্রমায়ু। | 
বৈশাখের রুদ্র রবি লাঁজে ঢাকে মুখ 
বর্ষারে হেরিয়া, 
নব বর্ষ এলে দ্বারে শী পুরাতন 
পলায় রাঙ্গিয়া ! 
আশা মায়াবিনী 
নিত্য কাগে কাণে মোর গুঞ্জরে আশ্বাস 
| কিন্ত গো জননী . | 
কোথা মুক্তি ? মায় .দেছে পরাইয়া ফাঁসী 
শত গ্রন্থি দিয়া, . 


৯৭ 


বিক্রেমপুর | [ ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, । 


প্রভাত কাদিছে মোর তিমির প্রাচীরে 
1”... , : উষারে খুঁজিয়া ! 
..-কুহুরি কুহরি ক্লামস্ত আকাজ্কা-বিহগ-- .. 


কোথা সে অরুণ? 


ক্ষিপ্ত আকাঙ্ষার রণে সবাসাচী মোর 


“বিজয় তরুণ ! 
€ 
বসস্ত আমার 


পৃ শীর্ণ ঞ্জরীর মাঝে ফেলিছে নিশ্বাস 


দারুণ তুষার 
কুঞ্জ ভবনের দ্বারে শৃতুযু সম জগ 
গুষ্ধ বন্ধলের নীচে মৃত কিসল্ব 
মর্দরে পরনে! ? 
বিগলিত নব ঘন প্রাণদ মোহন 
খর রবি করে 
প্রসারিত পক্ষে কাদে পিপাসী চাতক 
ঘন আর্তন্বরে। 
বল্‌ গো অভয়া, 
স্থধাপানে হলাহল নহিল বারণ 
কিসের লাগিয়। ! 
কোথা তোর নাম-শক্তি দিব্য ইন্দ্রজাল ? 
দাঁমিনী আমার | 
আজ কেন দীপ্তি তোর হেরি ন! নয়নে__ | 
শুধু যে আধার! 


হে চির জোঁৎকী। মম হৃদি-চক্রবালে 


নিরাশার সাধে 


| হাসিয়া উদদিত হর বৈষমা-গোধুলি 


মরে যাক্‌লাজে। . ভী্ামোদিনী ঘোষ। 


্রন্থ-দমালোচনা 


ময়মনদিং ংহের বারেন্ত্ব্রাহ্মণ টানি ভিসার রায় চৌধুী 
প্রণীত। ডবলক্রাউন যোলপেজী ফর্মের ২০৫ পৃষ্ঠা। বছু হাফ টোন চিত্র. ও প্রাচীন 
দলিল ইত্যাদি সম্বলিত। কুমার সৌরীন্্র কিশোর রামগোপালপুরের (ময়মনসিংহ) 
খ্যাতনামা! দানশীল ভূমাধিকারী রাজ! শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায়. ' চৌধুরী 
মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র । কুমার সৌরীন্দ্রকিশোর & গ্রন্থ রচনা করিয়া লক্ষ্মী ও 
সরস্বতীর চিরন্তন বিবাদভঞ্জন করিয়্াছেন। ধাহাদের অর্থ ও অবসর. আছে 
তাহারা যদি সাহিত্যসেবায় ব্রতী হ'ন তাহ! হুইলে সাহিত্যের নানাদিক্‌: দিয়! 
নানাভাবে বিবিধ কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে। দুঃখের বিষয় তাহাদের 
সেদিকে তেমন একটা আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহের . মধ্যে 
মুক্তাগাছার মহারাজ হৃর্যাকান্ত ও কালীপুরের খাযাতনাম৷ ভূম্যধিকারী ধরণীকাস্ত 
"শিকার-কাহিনী” ও “ভারত-ভ্রমণ' এই ছু"থানা গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে প্রচার করিয়া 
সাহিতোর যে উপকার করিয়াছেন তাহা অপরিশোধনীয় বলিতে হইবে । ধনীসম্তান- 
গণ যদি অসার আমোদে কিন্ব! দাস্ভিকতায় মত্ত হিয়া দেশের ও দশের উপকার 
করিতে রিমুখ হন তাহা হইলে আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে ? 
সৌভাগ্যের বিষয় শ্োত ফিরিয়াছে, তাই কুমার সৌরীন্ত্রকিশোরকে সাঁছিতা 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমর তাহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি ।, 

ইতিহাস শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ লই নহে-_রাজ! মহারাজাদের জীবন-কথা লইয়া, 
নহে--উহ! নানাদিক্‌ দিয়া নানাভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। সামাজিক 
ঘটনা-_বিপ্লব, দেশাচার, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথা, দেশের রীতি-নীতি, কৃষি-শিল্প' 
বাণিজ্যের ক্রমিক উন্নতি-অবনতি,' সভ্যতার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়-. 
সমূহের সমস্টিকেই ইতিহাস কহে।. মোট কথা ইতিহাস অর্থে বুঝিতে হুইবে 
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সমাজে ভূম্যধিকারীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। কাজেই জমিদারদের ইতিহাস 
স্পশের প্রাচীন ঘটন! বিপ্লবের ইতিহাস । আজ যাহারা লক্ষপতি, একদিন: 
তাহাদের পূর্বপুরুষ অতি দীন-দরিত্র মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থীর ন্যায় হীনাবস্থাপন্ন ছিলেন,-. 


ইছা অতিশরোক্তি নহে, ইহাই প্রক্কৃত কথা। ইহাতে লজ্জা বা অপমানের কথা 
নাই বরং ইহাতে গৌরব অন্ুভব কত্সিবার বিষয়ই অনেক আছে । সেকালের 
বীরত্ব সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্ননতিত্ব, দানশীলতা! ও মহামুভবতার পরিচয় অনেক 
ভূমাধিকাস্সিগণের পূর্বপুরুষের ইতিহাসে পাওয়া যায়। সৌরীন্দ্রবাবু বারেন্্-ব্রাঙ্মাণ 
জমিদারগণের ইতিহাসে আপনাদের পূর্বপুরুষের শৌর্যয-বীর্যের পরিচয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাদের বিবিধ হুর্বলতা, নৈতিক হীনতা ইত্যাদির পরিচয় দিয়া ইতিহাসের 
অর্ধ্যাদ রক্ষা করিয়াছেন। ইতিহাস অর্থে_সত্যের ব্যভিচার নহে । আমরা 
সৌরীল্র বাবুর গ্রন্থ পড়িয়! সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হ্ইয়াছি তাহার সত্যান্থসন্ধিৎস! 
দেখিতে পাইয্া_সত্যকে তিনি কোথাও রাখি ঢাকিয়া বলেন নাই । ভাষা 
অতি সুন্দর-_-পড়িতে কোথাও বাধে না-_নদীর £শাতের ম্তায় আপনার গতিতে 
তর তর রবে বহিয়া চলিয়াছে। 

 গ্র্থখানা উপন্তাসের মত চিত্তাকর্ষক । একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে 
শেষ না করিয়া উঠা যায় না। অবতরণিকা। অতিসক্ষিপ্ হইয়াছে, বিশেষ কোন 
কথাই তেমন গবেষণার সহিত আলোচিত হয় £নাই-_কথাগুলি ভাসাভাসা-_ 
এইরপ গ্রন্থের অবতরণিকা ইহা! অপেক্ষা সাষ্গর্ভ এবং পাণ্ডিতাপূর্ণ হওয়া 
উচিত ছিল। অবতরণিকা__ শুধু জনশ্রুতির উপস্ন নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে, 
উহাতে ফোনও প্রতিহাসিক তথ্যান্ুণীলনের প্রয়াস নাই। াদরায়ের সম্পকিত 
অনেক কথা উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগের সহিত আলোচিত হওয়৷ উচিত ছিল-_ 
বিশেষ মুসলমান জমিদারের বেগমের “মের! ওয়ান্তে কৌন হ্যায়” ইত্যাদি বিষয়ের 
উল্লেখ কর! সঙ্গত হয় নাই; জনপ্রবাদ অনেক সময় নানা অলীক ঘটনাকে 
লইঙ্গাই রচিত হইয়! থাকে । চাদরায় যে মুসলমান জমিদারের শিরশ্ছেদ করেন 
তাহার সামান্ত পরিচয়ও গ্রন্থ মধ্যে লিখিত হয় নাই। লেখক কোথা হইতে 
উপাখ্যানটি সংগ্রহ করিলেন? ইহা উপন্তাসে স্থান পাইতে পারে ইতিহাসে নহে । 
হাতে যখন উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ নাই তখন এ বিষয়টি বিশেষ সতর্কতার সহিত 
আলোচন! করিলে ভাল হইত না কি? | 
_-সুতাঙ্গরীণ প্রণেত! গোলাম হোসেন যে চীনরায়ের কথা রর করিয়ঃছেন 
ঈরায় ও.টাদরায় কি অভিন্ন ব্যক্তি? তাহা ত মনে হয় না। কারন" 
মৃত্ধাঙ্গয়ীণকার কোথাও চীনায়ের তেমন পরিচয় দেন নাই, সাহার গ্রন্থে চীনরায় 


১২৮ 5210 বিক্রমপুর। . [১মবর্ষ, ওয় সংখ্যা । 
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সম্বন্ধে অতি অন্ন কথাই আছে। এরপস্থলে লেখক চীনরায় ও টাদরায়কে কোন্‌ 
প্রমাণ বলে অভিন্ন বাক্তি বলিয়! দাড় করাইলেন ? আমরা ০০০ ও 
ঠাদরায় এক ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিতে অক্ষম । 

 গ্রস্থমধো বন জীবিত ভূমাধিকারীর 'বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আলো- 
চনায় অতিরঞ্জন আছে-_তাহা! সাষান্ত হইলেও প্রার্থনীয় নহে। সৌরীন্ত্রবাবু 
প্রকৃত এঁতিহাসিকের স্ায় গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তাহাকে 
একথা কয়টি বলিলাম । সাহিতাক্ষেত্রে বৃথা অষামোদ কিংবা! মনস্তপ্টির বাকা 
লোভনীয় হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে। আশা করি সৌরীন্ত্রবাবু একথা কয়টি 
স্মরণ রাখিবেন। 

আমর! মেয়মনসিংহের বারেন্্র ব্রাহ্মণ জমিদার" দ্বিতীয় থণ্ডের জন্ত উৎসুক 
হুইয়। রহিলাম । আশাকরি ক্ষণিক প্রশংসায় বা তোষামোদে বিচলিত হইয়া 
সৌরীন্দ্রবাবু সাহিত্যক্ষেত্র হইতে দূরে রহিবেন না। তাহার যে প্রতিভা 
আছে, দেখিবার শক্তি আছে, ভাষার উপর অধিকার আছে ন্তাহাতে তিনি 
যে এক সময়ে একজন খ্যাতনামা এঁতিহাসিক হইতে পারিবেন তৎসম্পর্কে 
আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। বর্তমান সমালোচা গ্রন্থ ১৩১৭ সনে 
প্রকাশিত হইয়াছে__তিন বদর অতীত হইয়া গেল__এখনও তাহার দ্বিতীয় 
থণ্ড বাহির না হওয়া কুমার সৌরীন্্রকিশোরের পক্ষে প্রশংসার কথা নছে। 
আশ! করি তিনি আলম্ত ত্যাগ করিয়া পুনরায় কর্তব্যের আহ্বানে এবং 
দেশের ও দশের কলাণে লেখনী ধারণ করিবেন। গ্রন্থের ছবি ও ছাপা-_ 
আশাপ্রদ হয় নাই। গ্রন্থে কোনও মুল্যের উল্লেখ নাই। 

 বাঙ্গলার বেগম- শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও অধ্যাপক শ্রীধুত 

অমুলাচরণ ঘোষ বিদ্ধাভূষণ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। কলিকাতা ২*১নং 
কর্ণওয়ালিস ্ট্ীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ॥* আন! 
মান্র। এই গ্রন্থে লুৎসুক্লিসা, আমিনা, আলীবর্দী বেগম, মগিবেগম, ঘসিটা, 
জিরতুন্লিস৷ প্রসৃতি বাঙ্গালার ছয়জন বেগমের জীবন-কথা বিস্তারিত ভাবে. 
আলোচিত হুইয়াছে। মুখপত্রে ঘসিটা বেগমের একথান ত্রিবর্ণ মুদ্রিত চিত্র 
স্সীলবিষ্ট। ব্লকখানা বিক্রমপুর লম্পাদক কর্তৃক গ্রস্থকারকে ব্যবহার 
করিবার অন্ত প্রদত্ত হইয়াছিল.। অমূল্য বাবুর ভূমিকা অনুরোধে ঢেঁকি গেলা: 


১৩৩ "বিক্রমপুর | [১মবর্ষ, ওয় সংখ্যা । 
তিনি. লিখিয়াছেন “ভূমিকা লিখিতে হইলে, যে: সম্বন্ধে লিখিত হইবে, তাহার 
কিছু. আভা তাহাতে দেওয়! চাই, কিন্তু বিশেষ অগ্রকাশ্ত কারণে আমি 
গরীয়মীদিগের ঘরের কথা অনুসন্ধান করিতেও প্রস্তুত নহি । ইহার. উপর আর 
টিক! টিপ্লনী চলেনা-_কাজেই অমূল্য বাবুর ভূমিকা _নামে মাত্র ভূমিকা ।, 
 ব্রজেন্্রনাথের বাঙ্গালার বেগম পড়িয়। আমর! সুখী হইয়াছি। -এই তরুণ 
যুবকের অক্লান্ত সাহিত্যসেবার গ্রায়াস, অধ্যয়ন-ম্পৃহা ও বক্তব্য বিষয় বেশ .গুছা- 
ইয়া বলিবার ক্ষমতা! বস্ততঃই গ্রশংসার্হ। লেখকেন্ সাহিতা-সাধনা অক্ষু& থাকুক 
ইহাই ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি রা | 


মানব চরিত্র গষ্ঠন। 

দর্পণে যেরূপ মানবের প্রতিষ্কৃতি প্রতিভাত ১ তক্প চরিক্ম মানবের পক্ষে 
আলেখ্য ম্ববপ মলিন দর্পণে যেরূপ মুখচ্ছৰি কত দেখা যায় তেমনি মানবের 
চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে তাহা বদনেই প্রতিবিশ্বিষঠ হয়। চরিত্রগুদ্ধি সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন। চরিত্র যদি পবিত্র না হয় তাহ! হইফ্ঠে মানব কখন শাস্তিতে থাকিতে 
পারে না। ধন সম্পদ শারীরিক শাস্তি দিতে পাষ্ধর, কিন্তু অন্তর নিরন্তর অশাস্তি 
অনলে দগ্ধ হয়। বিশুদ্ধ মুখ ও শান্তির পথ' তাহার সমক্ষে ঘোর অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন থাকে । চরিত্র পবিত্র না হইলে, প্রকৃত মহত্ব তাহাকে আশ্রয় করিতে 
পারে না। অপূর্ব জ্ঞান গরিম!, মানবের বুদ্ধিকে পরিমার্জিত'করিতে পারে . 
সত্য, কিন্তু হৃদয়ের গভীর অস্তঃস্তল হইতে কি যেন এক মর্মবেদন! তাহাকে 
পরম শাস্তির জন্য ব্যাকুলিত করে। মানব-সমাজ তাহাকে সম্মান করে কিন্ত 
হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহার জন্য চিরলুক্কাপ্লিত থাকে। ধাহার চরিত্র 
ধর্শের জুদুঢ় ভূমিতে: আরূঢ হইয়াছে ছুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষগ ও সুখ 
সমৃদ্ধির - আলিঙ্গন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। পু্ণচন্ত্রে স্থবিমল 
.জ্যোৎনানুধা যেরূপ ভূষিত চকোর পান করিয়। তৃপ্ত হয় তেমনি মহাজনদিগের 
চরিতরনথধ! জনমণ্ডলী পান ( অর্থাৎ জীবনগত ) করিয়া! কৃতার্থ হয়। চরিত্রের 
সৌ্াই প্রকৃত সৌনধ্য। বাহিরের সৌন্দর্য ্ষণস্থারী ও অসার কিন্তু চরিপ্রেরা” 
“সীন্ধ্য জগতে নিত্যস্থায়ী । পরমেশর শিশুর পবিত্র মুখক্ষললে কি. সৌন্নর্য্যই, . 


কান্তিক; ১৩২০ ] | মানব চরিত্র গঠন। ১৩১ 


প্রদান করিয়াছেন । বহুমুলা রত্বাভরণ ও পরিচ্ছদ পরিশোভিত বাকি 
হইতে, শিশুর সরলতা, পিতামাতার প্রতি বিশ্বাস, স্নেহ-শ্রীতিমণ্ডিত স্থান্ত 
বদনমণ্ডল.কি অধিক সুন্দর নহে? ইহা! পবিত্র কুস্থমের কোরক। কিন্তু যখন 
কুম্থম প্রস্ফুটিত হইয়! সুগন্ধ বিস্তার করে তখন উহ! আরও মনোহারিণী মৃত্তি 
ধারণ করে। আবার কখনও উহার বিকাশ হইবার পূর্বেই সংসারের স্বার্থ 
পরতা৷ রূপ কীট আসিয়া বিনষ্ট করে। প্রত্যেকের চরিত্র এই বিমল শিশু- 
চরিত্রের মত গঠন করা উচিত। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের যেরূপ চরিত্র দিয়াছেন 
সেই অবিকৃত চরিত্র রক্ষা! করা কর্তব্য। কারণ আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি 
দ্বারা নিন্মীল চরিত্রে আবিলতা আনয়ন করি। যে মানব আপনার সংচরিত্র 
দ্বারা একটী সংসারতাপদগ্ধ মনুয্যকে সংপথে আনয়ন করিতে পারে না, তাহার 
জগতে আগমন বৃথা । কঠোর কর্তবাময় মানবজীবনের প্রতিপদে বাধা বিদ্ন ১ 
এই সকল বাধা বিশ্ব অতিক্রম করিতে হুইলে অত্যন্ত চরিন্রবলের গ্রয়োজন। 
এরূপ চরিত্র বল না থাকিলে পদে পদে বিপর্যস্ত হইবার সম্ভাবন] | 
এই চরিত্রবলের প্রথমটী বাধাতা | . বাধাতা মানব চরিত্রের একটী বিশেষ 
গুণ। মানব চরিত্র যে সকল সদ্গুণে লোকের নিকট পূজিত হয় বাধাতা 
তাহার অন্যতম । বাল্যকালে গুরুজনের বাধা না হইলে পারিণত বয়সে অন্যকে 
বাধা করা স্থকঠিন। মানৰ শৈশবে গুরুজনের বাধ্য না হইলে পরিশেষে 
জীবন-দেবতার বাধ্য হইবে কিরূপে ? চরিত্রকে স্থগঠিত করিতে হইলে 
সকল বিষয়ে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অধীন হইতে হইবে। তাহার আদেশ শ্রবণ, 
তাহার ইচ্ছা পালন করিতে হইবে । চরিত্র গঠনের অন্যান্ত যাহা কিছু প্রয়ো- 
জনীয় উপাদান তাহাও তিনি আমাদিগকে প্রদান করিবেন। তাহার অধীন, 
হইলে তীহার ইচ্ছা আমাদের চরিত্রে জয়যুক্ত হইবে । তাহাকে আদশ রাখি! 
চরিত্রকে গঠিত করিলে প্রেম, পবিত্রতা বিশ্বাস ভক্তি সকলই তিনি দান করিন্েন। 
তাহার ইচ্ছাধীন হুইলে ক্ঞ্চল প্রকার প্রতিবন্ধক চলিয়া যাইবে । চন্রিত্র আত্ম- 
মের বেলাভূমিতে আরোহণ করিবে | 
দ্বিতীয়-_-বিবেকের বল। বিবেক অর্থাৎ ধন্মবুদ্ধি। পণুপাখিগণ ত জীবন 
"ধারণ করে; পণ্ড পাখী বৃক্ষ লতা ও জীবগণও আহার করে, নিদ্রা যায় । তাহা- 
দিগেরও অভাব বোধ আছে । তাহা হইতে মানব শ্রেষ্ঠ কেন? এই বিবেকের 


১৩২. | 0. বিক্রমপুর ... [১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা । 


জন্1 পরমেশ্বর প্রথম হুহীতে মানব হৃদয়ে এই বিবেককে স্থৃষ্টি করিয়াছেন । 
মানব এই বিবেক দ্বার! ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হয়। পাপ, অবিশ্বাস নাস্তিকতা 
প্রস্ৃতি ইহাকে আচ্ছাদিত করে। বিবেক অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ান্থসারে 
জীবন.পরিচালিত করাই প্রকৃত জীবন । 

তৃতীর__সৎ সন্কল্প বা সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা । এই স্বদুঢ় প্রতিজ্ঞা মানবকে প্রক্কত 
মন্য্যত্বের দিকে লইয়া! যায় এই গ্রতিজ্ঞা বল না থাকিলে মানব কিছুতেই 
এই ছুঃখ বিপদময় সংসারের "নান! পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। 
আমর! পৃথিবীতে সকল মহাপুরুষদিগের জীবনেই এই স্বুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিতে 
পাই। . তাহার! প্রতিজ্ঞ দ্বারা সকল প্রকার 'পার্থিব স্থথ শাস্তি পরিত্যাগ 
করিয়া, আত্মসংযম দ্বারা ধর্মের.দিকে উন্নীত রা, ইহলোকে মহীয়সী কীত্তি 
এবং -পরলোকে অক্ষয় শাস্তি লাভ করেন। ৃ নকে সকল বিষয়ে স্থুসংযত 
করিতে হইলে প্রতিজ্ঞা তাহাঁকে সহায়তা করে । ; 

চতূর্থ_জ্ঞানঘলের প্রয়োজন। জ্ঞান তি মানব পশুত্বে উপনীত হয়। 
এরক্কৃত জ্ঞান না হইলে অপক্ৃষ্ট বিষয়কেই উৎকৃষ্ট: বলিয়া বিবেচনা হয়, সুতরাং 
জ্ঞানকে চরিত্রের সর্বাগ্রে স্থান দান কর! র্ব্য। জ্ঞান মানবকে দেবত্ব 
দান করে। 

. চরিত্রকে সুগঠিত করিতে হইলে জীবনকে কুসংসর্গ হইতে দূরে রাখা 
কর্তবা। কুসংসর্গরূপ বিষবৃক্ষের বীজ জীবনে প্রবিষ্ট হইলে তাহার উৎপাঁটন 
করা ছুরূহ ব্যাপার । মানব চরিত্র দেব চরিত্রে, পরিণত করিতে হইলে, শৈশব 
হইতেই সৎসংসর্গে থাকা কর্তবা। কারণ শৈশবে যে কু অভ্যাস জীবনে বন্ধ- 
মুল, হয়, তাহা পরিণত বয়সে অন্তায় বলিয়৷ বোধ হইলেও উহার উচ্ছেদ 
্দ করা অত্যন্ত কঠিন। : কুগ্রস্থ পাঠ ও কুচরির্র শ্রবণও কুসঙ্গের অন্তর্গত । 
রী: মানবকে কলুষিত. করে তন্রপ- কুগ্রস্থ পাঠে মানবন্ধদয় বিরত 
 হয়'। সুতরাং এ সমুদয় আমাদের সর্ধপ্রকারে 'বর্জনীয়। ্‌ 


. শ্রীমতী শাস্তিসুধা! দেবী.। 
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দানশীল রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাছুর 
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সম “রর পরও এস ০ পপ ০৪ 
ক, টু 


প্রথম বর্ষ মাঘ; ১৩২০ 








০ জর উ-ঠ পা 


৪র্থ সংখ্যা 


পপ ২ পাশা লি স্পা 





বিক্রমপুর 


মোদের জননী নদীমেথল! 
রম্যা বিক্রমপুর, 
প্রকৃতির যেন ছুলালী মেয়ে 
কণ্ঠে মধুর স্থুর ! 
চিরশ্তামল বিটপি তাহার 
হরিৎ তাহার মাঠ, 
রতনে কাঞ্চনে জড়িত যেন সে 
রাজার বিপুল ঠাট ! 
পুকুরে তাহার কমল শোভে 
কুমুদ.বরষাজলে, 
গগনে তাহার বলাকারমালা : 
- শোভে, স্কেতপুষ্পছলে ! 
গৃহে শোভে তার মাতৃগ্রতিম! 
নারীর সেরা ফৃত, .. 
 কোমলে করণে, সরজে মধুরে 
কে আর তার্দের মত? 
| ০ | ১৮ 


১৩৪ বিক্রমপুর । [১মবর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 
বল্লালের ভূমি বাবা-আদম | 
তাপপের পীঠস্থান, 
ধন্য করেছে যে পুণ্য দেশেরে 
তথায় লভেছি প্রাণ! 
ঠাদ-কেদারের প্রতাপে প্রচুর 
রঞ্জিত ললাট যার, 
এই সেই ভূমি বিক্রমপুর 
পবন্দনীয় সবাকার.! 
বৌদ্ধ দীপঙ্কর জনমি যেথাক্ 
বাড়াল মায়ের মান! 
. জ্ঞানার্থীর সেই বিখ্যাত ক 
আজ শুধু হিয়মাণ! 
হিন্দু মোসেমের স্মৃতিতে: িড়িত 
প্রতি ভূমিখ্ড সর, 
সে মোর জননী জনমভূষ্টির 
পায়ে শত নমস্কার ! 


সৈয়দ এম্দাদ আলী । 


সস ()---৮৮" 
ওঁ তৎসৎ 


স্বর্গায় রেবতীচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিক্রমপুরের সর্ব প্রথমে প্রতিষ্া- 
পিত কাউলীপাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এগ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। 
সংবারের নানাবিধ প্রতিকূলাবস্থার মধ্য দিয়াও ইনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। 
ইনি ধার্মিক, উদার-চরিত, সন্নীতিপরার়ণ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। দেশ-গ্রীতি 
 শ্বজন-প্রীতি গ্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির দ্বারা একদিকে যেমন তিনি আত্মীর-স্বজন. 
এরর রীতির পাত্র ছিলেন অপর দিকে আবার দেশের স্থাস্থ্োন্নতি স্ত্রীশিক্ষা- 


মাঘ, ১৩২০] ও" ততসত। ১৩৫ 


বিস্তার, এ সকলের প্রতি তাহার সবিশেষ লক্ষ্য ও যত্ব ছিল। তিনি অকালে 
কালগ্রাসে পতিত না হইলে দেশবাদী তাহার বিগ্ভাবত্তার নি কা 
উপভোগ করিতে পারিত। লি 
ংসারে বহুবিধ ধর্মমত আছে। এক হিন্দু ধর্ম্েরই বুবিধ শাখা আছে 
রেবতীবাবু তাহারই এক শাখা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আধুনিক মণীধিগণ 
অনেকে সেই মতাবলম্বী, আবার অনেকে তাহাতে আস্থাশূন্ । কিন্তু ধর্মমত ও. 
ধর্ম-প্রবণতা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্ত। তিনি এক থানা ধশ্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচনা 
করিতেছিলেন, ছুঃখের বিষয় গ্রস্থথান! সম্পূণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।. 
রেবতীবাবু সেই অনম্পূর্ণ গ্রন্থে যে সকল ধর্-নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেমন- 
অহিংসা, ত্যাগ, ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণপূর্ববক নির্লিগুভাবে কাজ করা, ইত্যার্গি__ 
তাহার সমুদয়ই তিনি নিজ জীবনে প্রতিপালন করিতে সর্বদ! চেষ্টা করিয়া 
এবং অনেক পরিমাণে কৃতকাধ্য হইয়াছেন, ইহাই তাহার বিশেষ প্রশংসার, 
বিষয় বলিতে হইবে । (সম্পাদক) ] রি 
২। ধর্ম কি? যাহাতে মনুষ্য ছুঃখ নিবারণ করিয় পূর্ণ সুখ লাভ করিতে 
পারে তাহাই ধর্ম । পূর্ণন্থথ লাভ করিতে হইলে পূর্ণজ্ঞানের আবশ্তক, কারগ' 
মনুষ্য পদে পদেই দেখিতে পায় তাহার জ্ঞান নিতান্ত অপুর্ণ। মে কোথা. হইতে” 
আদিল, কোথায় যাইবে এবং এই মহান্‌ বিশ্বব্যাপার কির্ধপ বিজ্ঞানে চলিতেছে: 
তাহার কিছুই জানতে পারে না । তাহার এই জ্ঞানের অভাবকেই অজ্ঞাত! ঝ!' 
অবিদ্যা বলা যায় । অভাব দূর হইলেই জ্ঞানের পূর্ণতা হয়। | 
৩। পূর্ণজ্ঞান কাহার আছে? অবশ্ত কাহারও পূর্ণন্ঞানে এই বিশ্বকার্ধা 
চলিতেছে। যাহার পূর্ণভ্ঞান তিনিই ব্রদ্গ বা ঈশ্বর। আর বিনি এই পূর্ণজ্ঞানের. 
দিকে যতদুর অগ্রপর হইতেছেন' তিনিই ততদুূর উৎকর্ষ লাভ করেন। এই 
উৎকর্ষের দিকে অগ্রপর হওয়াকেই ধর্থ্ের কার্ধা বলা যায়। কারণ ইহাতে 
ক্রমে অভাবকে দূর করিতে থাকে এবং স্ুুখবৃদ্ধি করিতে থাকে । পু্ণভ্ঞান 
লাভ করিলে মোক্ষসাধন হয়। পূর্ণজ্ঞানী আনন্দময় হন এবং নিত্যন্থখলাভ 
করিয়৷ অনন্তরাজো বিচরণ করেন। এই পূর্ণজ্ঞানে একত্বসাধনকেই . মুক্তি ব! 
"ঝোক্ষ বলে। কোন মতে (8০০01012 £0 01015041$ ) নৈকটাসাধনকেই 


মুক্তি বলে। হিন্দুমতে ইহা “ক্রমমুক্তি” মাত্র । 


১৩৬. বিক্রমপুর । [ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


৪। উক্ত পূর্ণজ্ঞানের স্বরূপ কি? “সত্যং জ্ঞানমনস্তং বিজ্ঞানাননাময়ং 
গুদ্ধং-অপাপবিদ্ধং শিবমদ্বৈতং”। উহা! সত্যত্বরূপ, আনন্দময়, নির্মল, মঙ্গলময়, 
অদ্িতীর । : অর্ধাং উক্ত পূর্ণজ্ঞানই নিত্যপত্য, নিত্য আননাময়, নিত্য মঙগলময় 
এবং তাহ। ভিন্ন আর দ্বিতীর বস্ত কিছুই নাই। ইহা হইতে এই হইল যে, 
জবিগ্ঠা “নর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং অচেতন জড়বস্তও তাহার শক্তিসম্ভৃত, ওত- 
প্রোতভাবে তাহারই মধ্যে আছে, কিন্তু তাহা ভিন্ন নছে। “মক্ষি সর্বমিদং 
প্রোতং : সুত্রে মণিগণাইব* |: শ্রণীশক্তিতে সচেতন ও অচেতন উভয়বিধ 
বস্তরই বিকাশ করে কিন্ত ইন্জিাহ এই বিকাশ অখিল জ্ঞানেতে পর্যাপ্ত অর্থাৎ 
লক্প'প্রাপ্ত হয় । 

-১৭৭-. মানুষও উক্ত পূর্ণজ্ঞানের বিাশযাজ। তাহার প্রক্কতি-আবরণ 
উঠা লইলে'পূর্নজ্ঞীনমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সুজাং উক্ত প্রককৃতিআবরণ থাকা 
হেতুই.“আমি”পতুমি” উপাধিভেদ প্রতীতি ১ । নচেৎ একমাত্র অন্ত জ্ঞান 
রা বর্তমান। অতএব মায়াতে মুগ্ধ না হইয়া! (উহাকে দু দূর করাই কর্তব্য । 

২৪। জ্ঞানের তুলা পবিত্র বস্ত সংসারে মার কিছুই নাই। বাহেন্দ্িয়ের 
রা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাকে জ্ঞান বলি না । তাহ! কেবল মায়ার অর্থাৎ 
বিস্তার “কার্ধ্য। শ্রবণ, মনন, নিধিধ্যাসন দ্বারা বাহাবস্তর বাহ্যাত্যস্তরস্থিত 
একমাব্র: সর্ববাপী 'চৈতন্ত ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং তাহাদের পৃথক্‌ 
নামরূপ অস্তিত্ব কেবল উক্ত; চৈতন্তের বিকাশমাত্র, এইরূপ অন্থভাবাত্মক. 
ব্রন্মসাঙ্গাৎকাঁরের নাদই জ্ঞান ৷ এই জ্ঞানই মোক্ষ সম্পাদন করে। | 
১২১) উপরোক্ত জ্ঞান লাভ' করিলে মস্থষ্য সর্বভূতের অর্থাৎ সর্ধপ্রাণীর 
হিতে রত হন এবং তিনি সমুদায় প্রাণীকে সমান দর্শন করেন। তাহার কোন 
প্রকার ভেদ জ্ঞান থাকে না। 
 -২২। যখন মানবাত্মা এইরূপ তাবাপন্ন হয়, তখন সেই যুক্ত আত্মা সর্বভৃতস্থ 
হম এবং সর্বভৃত তাহাতে স্থিত থাকে । সেই আত্মা অবিনাণি এবং অনস্ত 
জীবনে জীবিত। ..সেই শরীরধারীর শরীরপতন অর্থাৎ মৃত্যু হইলে তিনি. 
পররদ্ধে "অবস্থিতি করেন এবং দীপ্তিমান ব্রঙ্গপাক্ষাৎকার এবং অনস্ত'আনন্দ 
লাভফরেন। "তখন তিনি “সচ্চিদানন্দ* রূপী বা "সচ্চিদানন্ৰ ময় হন । 4) ' 
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২৪. ঈশ্বর অতিশয় নিকটে । প্রতোক মনুষোর অন্তরাধ্জাতে (11) 1)15 
5০1) প্রকাশ পান। অজ্ঞানতাহেতু মনুষ্য ভাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে 
না। অজ্ঞানীর নিকট তিনি অতিশয় দূরে । কারণ তিনি অজ্ঞানের পর-_ 
“তমসঃ. পরস্তাৎ”। - অতএব ঈশ্বরকে জানিবার জন্ত অন্তরাজ্মীতেই তাহাকে 
অন্তসন্ধান করিতে হইবে ।: তিনি.গুরু। অন্তরাআ্মাতে তিনি সর্বদাই সহপদেশ 
দেন এবং সেই উপদেশমতে মানুষ চলিতে পারিলে তাহার অজ্ঞানতা৷ দুর হয় 
এবং জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। সেই সদ্‌্গুরুর উপদেশ পাইলেই আত্মার 
দ্বার খুলির। যায় এবং ঈশ্বরদশন হয়। 176 15৬58151115 ৮11] 111 ৮৬০1 
5০৪|__চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে জানিবার ইচ্ছ! হয়; তত্জ্ঞানের আলোচনা! ও 
অভ্যাসদ্ধার তাহাকে জানা যায়; তাহ।কে জানিলেই তাহার দর্শন হয়; এবং 
দর্শনহেতু কর্মক্ষয় হয়) এবং কর্মক্ষয় হইলে তাহাতে “প্রবেশ” করা যায়। 
অর্থাৎ তাায্ম্যলাভ হয়। “ভিগ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ, ছিদ্ভান্তে সর্বসংশয়াঃ ৷ ক্ষীয়স্তে 
তন্ত কণ্্াণি, তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” 

২৫। প্রথমতঃ চিত্তগুদ্ধি কিরূপে হইতে পারে। মানবাস্মার সহিত বহিঃ- 
শরীরের এত নৈকট্াসন্বন্ধ যে শরীরকে পবিত্র করিতে না পারিলে অস্তঃকরণ 
শুদ্ধ করা যায় না । অতএব আদৌ শরীরগুদ্ধি আবশ্তক। এই জন্ত রীতিমত 
ন্নানার্দি ও শরীরকে সুস্থ ও পরিফার রাখা. আবশ্তক | এই নিমিত্ত বল! হইয়াছে 

. যে “শরীরং থবাগ্ত . ধর্মসাধনং।” শরীরকে সুস্থ ও পরিফার রাখিতে হইলে 
আহারেরও ম্ুুব্যবস্থাঁ আবশ্তক এবং বাদস্থানও পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখা 
আবন্তক। এইজন্ত' খাগ্াথাগ্ের এবং আচার ও নিয়মের আবশ্তক হইয়াছে। 
মগ্ত ও মাংসাদির দ্বারা. শরীর সতত উত্তেজিত করিলে কখনও শরীর শুদ্ধ 
ও সংস্কত হইতে পারে না, অতএব উহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব আত্মার 
উন্নতির জন্য শরীরকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে। শারীরিক ইন্রিয়্গণ যাহাতে 
প্রবল হইয়া অন্তরাস্মাকে কলুধিত না করে ততপ্রতি যত্ববান্‌ হওয়া আবশ্তক। 
' ইন্জিয়গণকে বশে আনিতে না পারিলে €079015,-১/1000০8 56105০70101 ) 
প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেক প্রতিষ্ঠিত হয় না । “বশেহি যন্তেক্্িয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতি- 
“ষিতা। এবং উক্ত প্রচ্ঞাশক্তির পরিচালন ন! করিলে আত্মার উন্নতি সাধন হয় 
না। আত্মা ইন্্রিয়াদির কার্যের দ্বারা জড়িত। ইন্দ্রিয়গণ এবং মন ও বুদ্ধি 
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প্রভৃতি সুক্ষ বস্ত কিন্ত জড়। তাহাদের দ্বারা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ দর্পণের ন্ায় নির্মল 
আম্মা আবৃত হইয়াছে । এই অপরিষ্কার আবরণ দূর না করিলে আত্মার স্বচ্ছত্ব 
প্রকাশ পায় না। অতএব আচার ও নিয়মের অধীন হইয়! ইন্ছ্িয়গণকে বশে 
আনিবার চেষ্টা কর! কর্তব্য । তাহা! ন! হইলে মানুষের মনুষাত্ব হয় না, কারণ 
পণ্ডবৎ ইন্্রিয়াির দ্বারা চালিত হইলে মনুষ্যজন্ম লাভের সার্থকতা হয় না। 

২৬। ইন্দ্রিরা্দির উপর কর্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা সর্বদা প্রবল হওয়! আবশ্তক |. 
এই ইচ্ছা প্রবল করিতে হইলে.তজ্জগ্ত বিশেষ চেষ্টার আবশ্তক।' চেষ্টা করিলেও 
. প্রথমতঃ কৃতকাধ্য হওয়া ছুরূহ। কিন্তু এই চেষ্টার দ্বারা বারংবার অভ্যান 
করিলে ক্রমশঃ তাহার ক্ষমতা জন্মিবে। ক্ষ্জাত৷ জন্মিলেও ইন্দ্রিয়গণের প্রবল- 
শক্তির দ্বারা বারংবার প্রতারিত ও চালিত বার ইচ্ছ! থাকিবে । কিন্ত যখন 
সেই ইচ্ছা (118111:570 ) ও দূর হইবে সবখন বৈরাগ্য সংস্থাপিত হইবে। 
বৈরাগ্য সংস্থাপিত হইলেই ইন্দ্িরগণ স্পূণরর্ বশীভূত থাকিবে । এই ভাবাপন্ন 
মনুষাই মুক্তিলাভে ক্ষমবান্‌ হইতে পারেন। ৃ 0)1150 5895, [01117 10 
০৬৪/০০1)901)) 1 510811315৩2 01951) ০ 1109” “নরূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে 
নাস্তে। ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা। অশ্বখমেনং স্টৃবিরঢমূল মস্গশস্ত্েণ দূড়েণ ছিত্বা! | 

২৯। সর্বদা] অন্তঃকরণে সরলভাব পোষণ করিবে এবং তাহাই বাক্যে পরি- 
ণত করিবে। তাহ! না হইলে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না। কুটিল, মিথা ও 
পাপ পোষণ করে এবং চিত্তকে মলিন করে। 

৩১। অস্তঃকরণে যখনই পাপভাব আবির্ভাব হইবে তখনই উহ্ন৷ ঈশ্বরচিত্তা- 
দ্বারা দুর করিবে, নচেৎ উহা ক্রমশঃ সংস্কাররূপে আত্মাতে বদ্ধমূল হইয়া 
আত্মাকে নষ্ট করিবে। আগা যাহাতে নিশ্মাল থাকে এবং পাপের দ্বারা মলিন 
না হয় তজ্জন্ সতত যত্ববান্‌ থাকা! বিধেয়। অতএব যখনই পাপভাবের উদয় 
হয় তখনই পরবদ্ধের চিস্তা দ্বারা উহা ক্ষয় করিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলেই: 
আত্ম! নির্মল .ও উজ্জ্বল হইবে। আগ্মাকে নির্মল ও উজ্জ্বল করিতে না পারিলে 
ঈশ্বর দর্শন হয় না । 011015 58৭, 913105550৪1 (15 001৩ 17 18671 0৫ 
0৩9 57811 55৩ 0০09., 
১ -..৩২।- হিংসাবৃত্তি কিছুতেই অন্তরে পরিপোষণ করিবে না । লোকের শ্রৃতি 
কখনও হিংসাভাব রাখিবে না। কারণ তাহাতে হৃদয় অপরিষ্কার হইবে এবং 
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ছুঃখ বৃদ্ধি হইবে। অপরের স্থথে সুখী এবং ছুঃখে ছুঃখী হইবে এবং যে 
তোমার প্রতি হিংসা করে তাহার প্রতিও তুমি হিংসার ভাব রাখিবে না। 
তোমার মহৎ অনিষ্ট করিলেও তুমি প্রতিহিংসা! করিবে না । হিংসাকারীর 
উপকার করিতে পারিলে বঃং তাহাই করিবে! 10730 01৭0 
৮110০581109 15 00905, ৪170 070 00 ০71) (8155 0111) 101 
৬1155811055” 10৮ 99116 8০০ (0০ 10117) 1১915100915 1115010151 
1060 9010. 

৩৩। অহংবৃত্তি, অর্থাৎ অহঙ্কারকে সর্বতোভীবে পরিত্যাগ করিবে । আমি 
করিতেছি' এই জ্ঞানকেই অহঙ্কার বলে। সর্বতোভাবে তুমি তোমার কর্তা 
নহ ইহা! জানিবে। তোমার আম্মাতে ঈশ্বর অধিষ্ঠান থাকিয়া সকল কার্য 
করিতে দেন এই ভাব সর্বদ৷ অন্তরে জাগরূক রাখিবে । . “জানামি ধর্শং ন চ মে 
প্রবৃত্তি জনামাধশ্ং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। তয় হৃধীকেশ হদিশ্থিতেন যথা 
নিযুক্তোহন্মি তথা করোমি ॥৮ 5০, 5895 ]৩৯05 0071151) 407801061, 01১) ৮/11] 
00 1106 1011)6) 10৩ 00119, এঠ মহং ংবুত্তিকে লোপ না৷ করিলে ঈশ্বর দন হয় 
ন|। তুমি খাও, তুগি স্থখভোগ কর, তুমি কাধ্য কর, সকলই পরব্রহ্দে সমর্পণ 
করিবে। তাহার প্রীতির জন্যই সমুদাঁয় সংসারধন্ম করণীয় ইহাই হৃদয়ে 
গাথিরা রাখিবে। “বৎকরোধি যাদক্সীসি বজ্জুহোষি দ্াসি যৎ। যত্তু পশ্ঠসি 
কৌন্তের তৎ কুরুষ্ মদর্পণং।” “তব প্ররিয্বার্থং সংসারধন্মমন্থৃবর্তয়িযো 1” অতএব 
যাহা তোমার হৃদয় হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই ভগবপিচ্ছা জানিবে এবং যাহ তুমি 
অহংবৃত্তি হইতে ইচ্ছ! কর তাহাই পাপেচ্ছা এবং তোমার নিজের ইচ্ছা জানিবে। 
তোমার এই নিজেচ্ছাকে সমূলে উৎপাটন করিবে । ০01 0৮1) $/1]1 15 
10117 10 (০৫. ৃ | 

৩৪। সর্ধভৃতে দয়া করিবে। জন্তনির্বিশেষে এই দয়া করিবে। যেবাক্তি 
সকল প্রাণীকে: দয়। করে সে ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষা করে। (01715 015 17% 
960১1 )--সে অনন্ত সখের অধিকারী হয়। কোন জীব তাহার প্রতি হিংসা- 
ভাব রাখে না । “অভয়ং সর্বভূ'তভ্যো দত্ব! যশ্চরতি সুনিঃ। ন তন্ত সর্বভূতেভ্যো 
ভন্রমূৎপদ্যতে কচিৎ ॥” | 

৩৫। পরোক্ষে পরনিন্দা করিবে না কিঘ। তাহাতে সহানুভূতি দেখাইবে না। 


১৪৬ . বিক্রমপুর. [১ম বর, ৪র্থ সংখ্যা 
 মন্ুয্যের প্রক্কৃতিতে সাধারণতঃই পরনিন্দা করিতে কিনা তাহা শুনিতে ভালবাসে 
ইহা পাপমুলক জানিবে ।. | 

৩৬। গছিন্দি, ভিন্দি, পিব, খাদ, পরম্বাপহরয়” (6৪ ৭170 4 010, 059 
109 190 [01011061 &০) ইহা আস্ুরিক কার্য্য জানিবে | আন্তরিক বৃত্তি 
যাহাদের তাহাদিগকেই অনুর বলে। তাহারা.নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।. 
৩৮) ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস । স্থার্থপরতাতে 'মমুষ্যকে লোভী ও নীচ করিয়া 
থাকে কিন্তু ত্যাগন্বীকার দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন হয়। তুমি প্রতিদিন এইরূপ 
কোন ন! কোন বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই চি পরিষ্কার ও পবিত্র 
করিতে সক্ষম হইবে । তুমি ক্রমে ঈশ্বরপ্রীতির কার্ধ্য ভিন্ন আর সমুদায় কাধ্যই 
ত্যাগ করিতে পার। তুমি সংসারে থাকিয়া নিঃস্বার্থভঁবে হৃদয়মন ঈশ্বরে সমর্পণ 
করিম! পরমানন্দে জীবন কর্তন করিতে পার অথবা নিন প্রদেশে অর্থাৎ দেবা- 
লয়ে কিছ পাহাড় পর্বতে সন্ন্যাসী হইগ্লাও বিচরণ কন্ষিতে পার। 

৪0 ধর্্ীচরণঘ্বারা. আত্মা সজীব হয় এবং াপাচরণঘার বিনষ্ট হয়। 
চ২16170501031)999.15809 (০1108 210 ৬108 (০ ক, অতএব তোমার পথ 
যাহাতে ধর্মের পথ হয় এবং আচরণ ধর্মসঙ্গত হয় তা্ছাই করিবে । 'পাপকাধ্য 
দ্বারা আগুফললাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিণার্ অতিশয় কষ্টকর । ধর্ম 
পথে চলিলে আশু কষ্টকর হুইলেও পরিণামে তাহার জয় ও স্থায়িত্ব নিশ্চয় । 
[115101015 0001151160655 01 ০010০ 01]. 01011026157 06 (1010- 
01081)0, 2101098)1 ড/10155011653 17887 007 ৪. (1109 19681. 85/8১ 
06 08110, | 
“যত্দগ্রে বিষমিব পরিণামেহমতোপমং। 
তৎসুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং ॥ 
বিষয়েক্ট্িরসংযোগাৎ যত্তদগ্রেহমুতোপম়ম্‌.। 
পরিণামে খিষমিব তৎসুখং রাজসং স্বতং 1” 


গায় রেবতীচন্্ বন্দ্যোপাধ্যাপ্র বি, এ। 








স্বর্গীয় রেবতীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


জ্ঞান ও জটিলতা 
জ্ঞান কহে “জটিলতা, ছূর্ব্বোধ, অসার, 
প্রতিপদে বিড়ম্বনা-_প্ররতি তোমার” 
. ধীরে কহে জটিলতা “সত্য বটে সব, 
পরাভব মানি বলি তোমার গৌরব” 
| শ্রীউমেশচন্ত্র নাগ । 


বিক্রমপুরে গ্রামের নাম পরিবর্তন 

কিছুদিন পুর্বে বিক্রমপুরে এমন একটা ভাব আসিয়াছিল ষে গ্রামের 
পুরাতন-_কিছু অমার্জিত নামগুলিকে ভাঙ্গিয়৷ একটা নূতন নাম.দিতেই.হইবে। 
তাহাতে ফল এই 'ড়াইয়াছে যে কতকগুলি গ্রামের নাম এমন ভাবে রূপান্তরিত 
কর! হইয়াছে যে সে গুলিকে আর চিনিবার উপায় নাই, পরিবর্তনের হাওয়া 
গায়ে লাগায় তাহাদের এ্রতিহাসিকতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়াছে.। ইতিহাসের 
মর্যাদা রক্ষার জন্য জন্মভূমির এই ক্রটীর বিষম উল্লেখ করাই প্রয়োজন মনে 
করিতেছি । 

১। শেখের নগরের কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য | নামট হইতেই উহার 
স্থাপযিতার জাতি প্রকাশ পাইতেছে। তিনি জাতিতে মুমলমান ছিলেন বলিয়া | 
তাহার পুণাস্থতির উপরে ধুলিমুষ্টি নিক্ষেপ করা কোন রূপেই বিধেয় নহে। 
ধাহার! ঢাকা জিলার প্রাচীন মানচিত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা: 
জানেন উহাতে গ্রামটি এ মুসলমানী নামেই পরিচিত। কিন্ত প্রলোবগৃত 
জগচ্চন্ত্র রায় .মহাশক় প্রমুখ কয়েকন্গন সুশিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক . তাহাদের 
গ্রামের .নামের সহিত মুসলমানের নামের সংশ্রব থাক। বাঞ্চনীয় মনে না করিয়া! | 
উহার "শেখর নগর” এই হিন্দুনাম দিরাছেন। ইহাতে গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা 
শখ সাহেবের পবিত্র স্থৃতির প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহা 
দরসাযারিজর কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। 


8২. .. বিক্রমপুর ।  [১মবর্ষ, ৪র্ঘথ সংখ্যা 


২। চামারদি। গ্রামের নাম ছিল “চাঁমারদি* হইয়াছে চম্পকদি'। ইহা 
একরূপ কাণা ছেলের পদ্মলোচন নামের মতই হইয়াছে । এই গ্রামের পূর্বতন 
নামের সহিত যে ইহার জীবস্ত ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে উপনিবেশকারী ভর 
হিন্দুগণ যদি তাহা একবারও ভাবিতেন ! মোট কথা এই গ্রামটি হিন্দু চামার 
অধ্যুষিত, এবং এই প্রবলতর কারণেই আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহার “চামারদি' 
এই সার্থক নাম রাখিয়াছিলেন ! এখনও এই গ্রামে বহু চামার বাস করিতেছে। 
.৩। চন্দনধূল। ূ্বনাম, ছিল “চলনদুর', হইয়াছে চন্দনধূল। পূর্বে 
এই স্থান বিশেষ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, সেই জন্তই তৎকালীন গ্রামবৃদ্ধগণ ইহার 
. অধাদিয়া যাতারাত কষ্টকর মনে করিয়া শ্রামটির এই আমোদজনক নাম 
দিয়াছিলেন। কিন্তু এখনকার নামের যে অর্থ ষ্টাহার সহিত গ্রামের ইতিহাসের 
কেনি সম্পর্ক নাই এবং গ্রামের নামটি শুনি ইহাঁকে চিনিবার পক্ষে কোন 
উপায় নাই। ্বরধূল, চন্দনধূল নামগুলি কনা দিদিমার উপকথার স্থান 
পাইবার উপযুক্ত । ; 

৪। সোনারং। পুর্বে লোকে বলিত নার টং । হয়ত সোনা নামে 
কোন বর্ধিষু কৃষক এই স্থানে টং নিম্মীণ কারিয় তাহার শত্তক্ষেত্রগুলি রক্ষা 
করিত, এবং তৎপরে যখন প্রথম বসতি আরম্ত হইল, তখন লোকে গ্রামের 
নাম সোনার টং রাখিয়াছিল। কে জানে এই নামের সহিত কোন ইতিহাস 
জড়িত রহিয়াছে কি না? আমাদেরই অযত্বে আমাদের দেশের. কত ইতিহাস 
ধে বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে কে তাহার সংখা করিবে? আমুরা! কেবল ললিতকাস্ত 
নামের জন্ত লালাগ্জিত, কিন্তু গ্রামের ইতিহাস রক্ষার দিকে 'আমাদের এক বিন্দু 
যত্বও নাই । 

' ৫1 ইছাপুরা। এই গ্রামকে “ইচ্ছাপুর' এই হিন্দুনামে পরিবর্তিত 
করিবার সন্কর হ্ইয়াছিল,'জানি না কি কারণে তাহ! পরিত্যক্ত হুইয়াছে। ' এই 
সন্বল্ন পরিত্যাগ বিশেষ সুখের কারণই হইয়াছে । ইছাপুরা এই নাম হুইতে 
বাধ ভূঞার অন্ততম স্বদেশপ্রীণ দেওয়ান ইসা খা মসনদে আলীর কথাই স্মরণ- 
পথে উদ্দিত হয়। হয়ত তীহারই নামে তাহার কোন ভক্ত আত্মীয় বা কর্মচারী 
গ্রামের এই 'নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই নামকরণ সম্বন্ধে খাঁটি ইতিহাস 
জানার কোন উপায় নাই। ইছাপুরা পূর্বে মুসলমান ভদ্রলোকপূর্ণ ছিল; কিন্ত 


মাখ, ১৩২০] বিক্রমপুরে গ্রামের'নাম পরিবর্তন । ১৪৩ 


এখন.তাহা'র চিহ্ন মাত্র নাই। তবে পাঠান তৃম্বামী চল্বল্‌ খার বিস্তীর্ণ পরিখা- 
ুক্ত সুবৃহৎ বাড়ীর কথ! ধাহারা জ্ঞাত আছেন, তাহারাই লেখকের সহিত এক- 
মত হইবেন। ঢাকার নবাব. বাহাছরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান চন্জরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
মহাশয্ের ভদ্রাসন এখন যথায় অবস্থিত, তাহাকেই লোকে চল্বল্‌ খার বাড়ী 
বলিত। যাহারা ডিষ্টক্ট বোর্ডের সড়ক দিয়! কখনও ইছাপুরা অতিক্রম 
করিয়াছেন তাহাঁরাই চল্বল্‌ খাঁর বাড়ীর দক্ষিণ-পরিখ! দৃষ্টি করিয়াছেন। 
বাজারের সন্গিকট উত্তরে যে গভীর দীর্ঘ জলাশয় দেখা যায় উবাই সেই পরিখার 
একাংশ । এইরূপ স্থুবৃহৎ বাড়ী উত্তর বিক্রমপুরে আর দ্বিতীয় নাই, দক্ষিণ 
বিক্রমপুরে আছেকি'না৷ জানি না। যে ভূম্বামী এই বাড়ীতে বাস করিতেন 
তিনি না জানি কিরূপ ছিলেন? তাহার ইতিহাস আজ কোথায়? গ্রামবৃদ্ধগণ 
ধাহারা৷ তাহার সম্বন্ধে কিন্বদস্তি জ্ঞাত ছিলেন তাহারাও আজ নাই। এইরূপে 
আমাদের দেশের কত ইতিহাস--কত বীরত্ব ও সতীত্বের অবদান কাহিনী, 
কত দাতার, কত ধর্মপ্রাণ পল্লীবাসীর জীবনের কথা, কত পঞ্ডিতের পাগ্ডিত্যের 
খ্যাতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ! 

৬। তেঘরিয়া। এখনও ইহা এই নামেই পরিচিত হইয়া! আলিতেছে, 
কোন্‌ দিন যে ইহা রাজানগরের পহিত মিশিয়া গিয়া! নিজের অস্তিত্ব লোপ 
করে তাহার ঠিক নাই। কারণ পূর্বে ইহা একরূপ মুমলমান প্রধান গ্রাম ছিল, 
এখন ইহা! হিন্দুপ্রধান গ্রাম হইয়াছে । এই গ্রামের নামকরণ সঙ্বস্থে। যে ইতি- 
হাস পাওয়া যায় তাহ গ্রহণযোগ্য । ইহাতে তিনটি সন্ত্রস্ত. মুনলমান পরিবার 
বাদ করিতেন, তাঁহাদের উপাধি যথাক্রমে সৈয়দ, চৌধুরী ও লম্বর ছিল। ইহা- 
দের বর্তমান বংশধরগণ বলেন যে এই তিন বংশের বাসভূমি বলিয়াই ইহার এই 
নাম হইয়াছে। এক সময়ে এই তিন বংশই তেঘরিয়ার ও পার্শববর্তী স্থান : 
সমূহের ভূম্বামী ছিলেন। এখন তাহারা নিঃস্ হইয়৷ পড়ায় তাহাদের প্রায় 
সমস্ত সম্পত্তিই উপনিবেশকারী হিন্দু ভদ্রলোকদের হস্তগত হইয়াছে । এক সময়ে 

ইহাদের খুব প্রতাপ ও প্রভাব ছিল, সে সম্বন্ধে এখনও অনেক গল্প শুনা যায়। 
টাকার নিকটবর্তী তেঘরিয়াও সম্ভবতঃ এইরূপ তিনটি হিন্দু পরিবারের বা 
ভূমি বলিয়া উক্ত নামে খ্যাত হইয়াছে। . | 

বিক্রমপুরে এমন বহু গ্রাম আছে, যাহাদের. নাম পরিবর্তন বনী 


১8৪8. ...... বিক্রমপুর ।  [১মবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা । 
হিসাবে একান্তই আপত্তিজনক । যেমন সেরাজদি খা, মীরকাদেম, রেকাবী 
বাজার, ফিরিঙ্গি বাজার, গণকপাড়া, মাল খা নগর, মুন্সীগঞ্জ মুব্দীর হাট, আব 
ল্লাগুর, কাজির পাগলা, বহর, কাঁজি কস্বা, পাইক পাড়া, সিপাই পাড়া গ্রভৃতি 
মুসলমান নামগুলির পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়, সেইরূপ পঞ্চসার, আমতলী, বেলতলী, 
রক্ষিতপাড়া, সিংপাড়া, পাটাভোগ, গুয়াখোলা! *, বেজের হাটি (ব্রজের হাটি ), 
যোলঘর, শামসিদ্ধি, ভাগ্যকুল, কামার গাও, বাঘর!, নাগর ভাগ, দোগাছি, 
কুমার ভোগ, অনস্তসার, মেদিন্বী মণ্ডল, পরানি মণ্ডর (সংস্কৃত অবস্থায় প্রাণী 
. মগ্ডুল--গ্রামের  স্থাপয্িতা পরাণ মণ্ডল নিম্নশ্রেসীর লোক বলিয়া কেহ তাহাকে 
আমল দিতে চান্ন! কি না !) দেউল ভোগ, গৃশ্চিম পাড়া, মধ্য পাড়া, রাজা- 
বাড়ী? গ্রদ্ৃতি গ্রামের সামান্ত সংস্কারও ৩৫ উপরে যে সব গ্রামের 
কথা বল! গেল, অনুসন্ধান করিলে ইহাদের কিছু না কিছু ইতিহাস 
আবিফার করা যায় এবং আমাদের দধাভাঁদন বান্ধব যোগেন্ত্র বাবুর পায় 
এইদিকে এখন অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে । জিন নিজে “বিক্রমপুর ইতিহাসে 
এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎস! প্রদর্শন করিয়াছে | 

আমাদের শেষ প্রার্থনা, বিক্রমপুরের বর্তম্ীন অধিবাসিগণ নিজ নিজ গ্রামকে 
একটা সুন্দর নাম দেওয়ার প্রলোভনে পড়িয়া যেন গ্রামের এ্তিহাসিকতা নষ্ট 
নাকরেন। ইহাতে পিতৃ-পুরুষের স্থৃতির প্রতি অসম্মান করা হয় মাত্র। হিন্দু 
মুসলমান একই দেশ-মাতার সন্তান বলিয়া হিন্দু নামের গ্রামে মুসলমানের বাস 
বা! মুসলমানী নামের গ্রামে হিন্দুর বাসে কোন পাপ নাই, ইহাতে বান্ধবতা 
স্থচিত করে মাত্র। 
| সৈয়দ এমদাদ আলী । 


..* গয়াখোল|। পূর্বে হয়ত এই স্থানে হুপারির বিস্ৃত কারবায় ছিল। স্থানটি ইছা- 
 মহ্তি ব্দীর তীয়ে বলিয়! এইরূপ অন্যান করা অন্যায় নহে। পূর্বে বিক্রমপুরে বছ সুপারি 
উৎপর [টুইিত, হয়ত এই স্থান হইতে তাহা দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইত। 

1 স্নাজীবাড়ী। হিক্রদপুর পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় তাহার “বিক্রমপুর” ইতিহাসে 
রা্টাবাপীকে- অমর করিয়াছেন, অতএব ইহার সংস্কার করিতে কেহ সাহসী হইবেন না। 
'জিশেং ড৮ ই ছিন্দুমাম, সংস্কারেরও অপেক্ষা রাখেনা ।, 





পণ্ডিত জগন্নাথ সার্বভৌম 


ংস্কত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য বিক্রমপুর চিরপ্রসিদ্ধ। স্মরণাতীত 
কাল হইতে কত বিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ পঞ্ডিতগণ যে তাহাদের চিরম্মরণীয় কীত্তিরাশি 
দ্বারা এই স্থানকে গৌরবান্ধিত করিয়াছিলেন তাঙ্কার কোন ইয়ত্তা নাই। কিন্ত 
বঙ্গদেশ ও বিক্রমপুরের দুর্ভাগ্যনিবন্ধন এই সকল মহাপুরুষের ইতিহাস আজ 
কাল চিরতমসাচ্ছন্ন |. কিন্তু বিক্রমপুরবাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অগাধ 
পাণ্ডিত্য কাহিনী জনশ্রুতি পরম্পরায় এখনও সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাদের ন্যায় কীর্তিত 
হইতেছে । এইরূপ এক মহাপপ্ডিতের নাম জগন্নাথ সার্বভৌম । তাহার সময়ে 
তাহার মত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিক্রমপুরে আর দ্বিতীয় ছিল না। তাহার 
সম্বন্ধে অবশ্ত লিখিত কোন বিশেষ বিবরণ এপধ্যস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, 
কিন্তু তাহার স্বদেশবাসিগণ বংশ পরম্পরায় তাহার পুণ্যন্থৃতি এযাবৎ কাল পর্যযস্ত 
বহন করিয়া আসিয়াছে। আলোচনা অভাবে তাহার এই স্বতিটুকুও হয়ত 
অচিরেই বিলুপ্ত হইবে। “পঞ্জী-যশোরঞ্জিনী” নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার 
সম্পর্কে নিম্নলিখিত কারিকাঁটা লিখিত ছিল-- 


“হরি সেনাছুভো পুত্র দ্বাবেব চ গুণান্িতৌ। 
সার্ববভৌমে! জগন্নাথ কনীয়ান্‌ রামচন্দ্রকঃ॥ 
বিদিতসকলশাস্ত্র! ধার্ম্িকঃ সত্যসন্ধঃ | 
নিখিলগুণনিবাসে রামবংশাবতংসঃ ॥ 
ধবলবিমলকীর্তী রাজপাশ। নিবাসঃ | 
স্থকবিজ্রনবরেণ্যঃ সার্ব্বভৌমঃ প্রসিদ্ধ ॥% 


: ইহা ব্যতীত “পত্রী যশোরঞ্জিনীর” বহু সুললিত কারিকা বিক্রমপুরস্থ বছ 
পণ্ডিতগণের নিকট শ্রুত হওয়1 যায়। সমগ্র গ্রস্থথানি লোকলোচনের অজ্ঞাতে 
কোন পল্লী-কুটারে সঘত্বে রক্ষিত আছে কি না আমরা অবগত নহি। পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত উমেশ চক্র বিস্তার তাহার বিখ্যাত জাতিতন্ববারিধি (প্রথমভাগ ) 
গ্রন্থের ৪৮৩ পৃষ্ঠার়ও উল্লিখিত কারিকাটা প্রকাশিত করিক্লাছেন। 


১৪৬ | বিক্রমপুর | [১মবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


__ জগন্নাথ সার্বভৌম বিক্রমপুরস্থ পল্মার দক্ষিণ তীরবর্তী প্রসিদ্ধ রাজপাশা 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুমান ১২৫০ শালে' কীত্িনাশার উত্তাল 
তরঙ্গরাশি উক্ত গ্রাম গ্রাস করিয়া রাজনগর অভিমুখে ধাবিত হুইর়াছিল। 
জগন্নাথের পূর্বপুরুষগণ সকলেই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বৈদ্ধবৃত্তিদ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করিতেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই টোল রাখিতেন এবং দেশ 
বিদেশের বহু ছাত্র আসিয়া তথায় সমবেত হইত। জগন্নাথ তাহার পূর্বরপুরুষ- 
গণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক্রমে তাহার নিজ গুহে এক- সংস্কৃত বিদ্ভালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন। বহু শিক্ষার্থী আসিয়। তথায় ষংস্ত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি 
“কাব্য জীবনম্ নামে একখানি সংস্কত গ্রন্থ ক্লচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ 
ছাপাইবার জন্ত তাঁহার এক বংশধর ৬কালীষ্কীন্ত চৌধুরী মহাশয় কলিকাতায় 
লইয়৷ গিয়াছিলেন'। কিন্তু উক্ত কালীকাস্ত সেন চৌধুরী মহাশয় তাহার 
অভীগ্সিত কার্যযসম্পাদনের পূর্বেই কালগ্রার্ীন পতিত হয়েন। তৎপর আর 
উক্ত গ্রন্থের কোন সত্বা অবগত হওয়া যায় না৷ জগন্নাথ সার্বভৌমের . টোলে 
নানাদেশ হইতে বহুছাত্র আসিয়া শিক্ষালাত :করিতেন। এই সকল শিক্ষার্থীর 

ংশধরগণ উক্ত মহাত্মার মৃত্যুর পরেও তাহার বাটাতে আসিয়া -প্রীপঞ্চমীর 
দিন দেবী বীণাপাণির নিকট অঞ্জলি দিতেন।. জগন্নাথের চতুম্পাঠীগৃহ যেস্থানে 
অবস্থিত ছিল তাহা পরে "্সার্বভৌমের ভিটা” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । 
রাজপাশার পূর্ববাধিবাসী ছুই চারিজন অশীতিপর বয়স্ক 'বৃদ্ধ 'ও বৃদ্ধার নিকট 
উক্ত সার্বধভৌমের ভিটা সম্বন্ধে এখনও অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যার়। সর্বগ্রাসী 
কীরত্তিনাশা বিক্রমপুরের অন্তান্ত কীনত্তিসহ জগন্নাথের শেষ কীত্তি সার্বভৌমের 
ভিটাও বহুদিন হুইল গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। 


শ্রীক্ষয় কুমার সেন গুপ্ত । 


বড়ই দেখিতে সাধ তারে একবার, 
কত যেষতন করে, 
কত যে সোহাগ ভরে, 
এ'কেছি হৃদয় পটে মুরতি তাহার 
সে মুরতি সেই আঁখি, * 
সাধ একবার দেখি, 
বারেক স্থুধাই মনে আছে কি না তার 
সেই ছুটাছুটি খেলা, 
স্থজন প্রলয় বেলা, 
প্রভাতে প্রহুন-হাসি, প্রদোষে সংহার | 
স্থৃতি সুধু মনে পড়ে, 
সেত চাহিবে না ফিরে 
গেছে অস্ত আধারিয়! হৃদয়-আকাশ 
তবুও দরশ আশে হয়রে উল্লাস। 


শ্রীন্েহলতা৷ দেবী। 


স্প্প্পিষ্ (-শ 


তিন্দরিয়া 


. অনেকদিন হইতে দার্জিলিংএর বিচিত্র বিরাটরূপ ও অলৌকিক সৌন্দর্য 
দেখিবার সাধ ছিল। কিন্তু নানা কারণে উহা কার্ধ্যে পরিণত হয় নাই। ১৯০২ 
রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষার পর আমার অন্তরঙ্গ জনৈক পুলিশ কর্শচারীর নিকট 
জলপাইগুড়ি যাই। এইখানে আসিয়া আমার সেই হিমাচলদর্শনের বাসনা-_ 
বহুম্টিনের আকাঙ্কিত সাধ পূর্ণ হইবার সুযোগ হইয়াছিল। জলপাইগুড়ি সহরটা 
আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝখানে তিন্তাতীরে বন্ধুর 
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বাংলো! । নুখে শ্বচ্ছন্দে, তাহার সহিত দিনগুলি কাটিত- সন্ধ্যায় তিস্তাতীরে 
ভ্রমণ, ছুইবেল! পুলিশ কর্মচারীর বাসার, গুরুতর ভোজন, প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
নানাবিধ মিষ্টান্নের সহিত চা-পাঁন, রাত্রে গান ও তাসের মজলিম্‌ ও এককোণে 
পড়িয়া আমার নিদ্রা, এই ভাবে দিন যায়। বেশ ছিলাম, তখন না ছিল 
পরীক্ষার চিস্তা, না ছিল সংসারের ভাবনা, বাঙ্গালীর জীবনে ইহা হইতে আর 
কি স্থখের বিষয় হইতে পারে? আলম্তজড়িত কোমল সুখে ডুবিয়া “ছর্জয় লিঙ্গ 
দর্শনের বাসন! লুগ্তভাবে মনের এক কোগ্সে পড়িয়া রহিল । জলপাইগুড়ি 
ছাড়িয়া! ছইচারিদিনের জন্য গাহাড়টা রিয়া গ্াসিব একথা বন্ধুবরকে বলা যায় 
না, বলিলেই তাহার সদানন্দ মুখখাঁনিতে কমন একটা বিষাদের ভাব ফুটিয়! 
উঠে। একদিন বড়ই জেদ করিলাম । বন্ধু আর আমার জেদের প্রতিবাদ 
করিতে সাহসী হইলেন না। মেজাজটা এব একটু রক্ম কি না, বিশেষতঃ 
মাঝে মাঝে স্থলবিশেষে ছুর্বাসার- পরিচয় দিট্টে কোনও কু! বোধ করিতাম না, 
তাই বন্ধু চুপি চুপি আমার অন্ত গরম জামা তৈয়ার করাইয়! 
আনিলেন। বন্ধু বলিলেন,_“বেশী দূর যেওনা, তিন দরিয়া হইতে কাঞ্চনশৃ, 
এভারেষ্ট প্রস্ৃতি পর্বত চুড়ার মহনীয় দৃর্থ্ী দেখিয়া! ফিরিয়া এস আমিত 
অস্বিশর্মা। আমি রঙ্সস্বরে বলিলাম_ “আর্মি কোথাও যাব না, কালই দেশে 
ফিরিয়া! যাব। তোমার জিনিষ পত্র এই ফিশ্িয়া লও!, এই বলিয়া বন্ধুপ্রদত্ত 
গরম জামাগুলি ছুড়িয়া ফেলিলাম । ছাত্রজীবনের সেই মেজাজ আর নাই । সংসার- 
| আবর্তে হাবুডুবু খাইয়া সব দিক ঠিক হইয়া গিয়াছে। মান্গুষের 650081৬5081)09. 
০ /০4ট) বা গরম রক্ত করদিনই বা! থাকে ! পারিবারিক সংগ্রামে উহ ঠাণ্ডা 
করিয়া! দেয়। যাহা! হউক মেজাজটা একটু ঠাণ্ড হইয়া আসিলে তিনদরিয়া 
ঘুরিয়া আসাই স্থির হইল। তিনদরিয়ায় বন্ধর বন্ধু গুহ-বাবুর এক আত্মীয় 
ছিলেন। তিনি দারজিলিং হিমালয়ান, রেলওয়ের হেড ্রার্ক। কয়েক ঘণ্টার, 
ক তীার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব'এ সংবাদ তাঁহাকে প্রেরণ কর! হইল। 
স্যার দিন রাত্রি ওটার সমর ঘুয় হইতে উঠি। বাসার ছূর্ণা-চাকরকে সঙ্গে 
লা দারজিলি বেল ধরিতে বাহির হইলাম। তখনও রজনীর ঘন অন্ধকাঁর 
অপহৃত. হয় নাই-। সহরের চারিদিকে নির্জন মাঠ, ঘাট, 'গলি বিচ্ছিন কষ 
ক্ষ গৃহ অন্ধকারে সমাচ্ছনন, আশে পাঁশের গাছপালা জমাট কালো শ্ত,পের 
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মত দেখাইতে লাগিল। উষার আরক্তিম স্বর্ণচ্ছট৷ পূর্বদিকে সামান্ত একটু 
ফুটিয়া উঠিতেই শত শত চক্রের বিকট ঘর ঘর শব দশদিক্‌ নিনাদিত ও দুর 














দুরাপ্তর বিকম্পিত করিতে করিতে দারজিলিং মেল প্ল্যাটফরমে আসিয়া উপস্থিত 


হইল। এই ষ্টেশনে .সাহেবদিগের .চ! পানের উত্তম বন্দোবস্ত আছে; গাড়ী 
ও 
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থামিতে না থামিতেই দেখি দাড়িওয়াল! বাবুর্চিরা চা, কুটা, কলা প্রভৃতি প্লেটে 
সাজাইয়া “আঁখি ঢুলু চুলু সাহেবদের মুখের সন্মুখে ধরিয়া দাড়াইয়া আছে। 
চা-পান শেষ হইতেই ঢং ঢং করিয়া ঘণ্ট। পড়িল, আর অমনি দ্রুতগামী মেল ট্রেণ 
 ছাগিদিক মুখরিত করিয়া ফৌস্‌ ফোৌস্‌ শবে অনর্গল ধৃযোনগীরণ করিতে করিতে 
 বায়ূবেগে ছুটিয়া ছলিব। ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া কিয়ন্দর অগ্রসর হইতেই 
 দক্ষিখ, পারে দুরে, অত্তিদূরে, নিবিড় বনানীষণ্ডিত রবতশ্রে নবীন নীল 
মেবযালার স্তার, উর্ধে, আকাশের গায়ে, স্তর্্তরে, বিভ্ৃত, দেখিতে পাইলাম । 
' তন্মধ্যে অন্স্ত, হিমানীমণ্ডিত কাঞ্চনকেজবার মেন  তুঙ্গ শ্খির সৌর কিরপে' 
বঝুক্মক করিতেছিল'। স্বপ্নরাক্ত্যের চিজের কার হিমালয়ের এই দৃশাপট কি 
অবুত, কল্পনার; অতীত নন ফিরাইতে, নর না, মুগ্ধ, বিস্মিত নেত্রে সেই 
দিকে চাহিয়া রহিজাম |. 

“. বেলা; ৮ ঘর্টিকার সময় আমর বি ট্টেশনে, আসিয়া পৌছিলাম। 
ছতু্দিকে অগংখ্া. লোকের ছুটাছুট হাকাহীন্্ট পড়িঘ্ গেব। এখানে- গাড়ী 
ব্রল কষ্িয়া, দারজিলিং এর, ক্ষুদ্র গাড়ীতে নউঠিতে হয়। শিলিগুড়ি উত্তর 
বঙ্গ রেলওয়ের 1581017105৯ বা শেষ ট্েশন। ১৮৭৮ খৃু্টাবে, ১৮ই. জানুয়ারী 
এই লাইন, ও. ১৮৮১ খৃষ্টানদের, ৪ঠ৷ জুলাই দার্জিলিং হিমালয়ান্‌ রেলওয়ে লাইন 
গরম, খোল! হন. গাড়ী হইতে, অবতরণ করিতেই একজন সাহেব-আসিপা 
:নাঁড়ী: টিপিয়! দেখিলেন। প্রথমে. বুধিজাম, এ বুঝি করমর্দিন, (?.)-না না 
সাহা, নক, নাড়ী: টিপিয় প্লেগ. পরীয্ার, জন্ক, এই সাহেব এষ্ীনে 37০19| 
৭৯/তে দিহুজ, আছেন,। গাড়ী, বদল করিজা! জারা, পাহাড়ের. গাড়ীতে, 
উঠিমা। এই নাইনের, ছোট ছোট গাড়ী,ও. ইঞ্জিনগুলি- দেখিয়া বিদ্িত, হইতে, 
হক, বিবার, বেছি; মাং হইতে, মৃত. আধ হাত উচু. হইবে; এডি 
গাডীযুহ, হী: করিয়া, কারা; এনং প্রতি, কামরার, হুইখানি: করিহা। বদিরা- 
ছার, গাড়ীর, ছুইদিক খোলা; বাদল! আসিলে, ক্যানরালের পরা: ফের 
জেরা হস: পাহাড়ে, উঠিভে সুবিধাজনক বঙগিয়াই, এ: গারীহিদি। আয়া. 
ক্ষুদ্র ওহাল্কা কর! হইয়াছে। প্রায় ৯ ঘটিকার সময় ক্ষুদ্র ট্রেণখানি মন্থর ও 
হক্গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। . ট্রাষের বেগে গতিশীল গাড়ীর্খানি 
কির গ্রলর হইলেই রাণ্তার উতর পারে চারের বাগান দেখিতে পাইলাম । রঃ 
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গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল দেখি ঘনস্তাম গিরিশ্রেণী, বিহঙ্গমকাকলি- 
কুজিত অরণ্যানী,. বালুকাপুর্ণ ক্ষীণতোয়! মহানদী, পশ্চাতে উক্ত. শ্যামল 
প্রান্তর ও তিস্তার বিচিত্র স্তামল শোভাপূর্ণ মনোহর উপতাকা এক মহিমামণ্ডিত 
ছপররাজ্য কুটি করিয়! ভুলিগ়াছিল; আর কেমন একটা অভিনবভাবে আমার. 
হণ আগ্লুত হইল । দেখিতে দেখিতে ট্রেণ হেলিতে ছুলিতে মহানদীর দূ লৌছ। 
নির্শিত সেতুর উপর আনিয়া পড়িল। পুলের নীচে মহানদীর স্রোত শিলাখণ্' 
ইইতে শিলাখণ্ডে লাফাইয়। পড়িয়া! ছুটিয়। চলিয়াছে। এই সেতুটী দৈর্থে লাতশত' 
ফিট। সাত হাজার ফিট উচ্চ 'মহালদিরাম” নামক গিরিশৃঙ্গ হইতে উপর 
হইয়া এই শ্রোতম্বতী জলপাই, পূর্ণিা ও মালদহের ভিতর দিয় প্রবাহিত হইয়া 
ধাজসাহীর অন্তর্গত গোদাগাড়ী নামক স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। ঈহামদদীর 
সেতু অতিক্রম করিয়া গাড়ী শুকৃনা স্টেশনে আসিয়া দাড়াইল। শিলিগুড়ি 
হইতে এই ষ্টেশন সাত মাইল। এই স্থান হইতে চড়াই আরম্ভ। রেলগাড়ী 
এখীন হইতে আঁকিয়। বাঁকিয়া পাহাড়ের গা দিয়! ঘুরিয়া ঘুরিয়৷ উপরে উঠিতে 
লাগিল । এই স্থানের পর্বতের সর্বত্র স্টাম সৌন্দরধ্য যেন উলিয়! পড়িতে্িল। 
রেলের ছুই পার্থ ভীষগ অরণা, সেই অরণো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মনোহর 
পুশ্পলতায় মগ্ডিত ও শৈবালে আবৃত হইয়া মেঘমালার রাজ্য ছাড়াইয়া 
সগর্বে দণ্ডায়মান । দেই বিশাল নিবিড় বনমধ্যে ঝিল্লীর কর্কশ রব, 
প্রফুল্ল বিহঙ্গমের বন্দনগীতি, মহানদীর কুলুকুলু ধ্বনি, ও নির্বরেয় শ্রুতি- 
মধুর ঝর্‌ ঝর্‌ শব পর্বতকন্দরে, শ্তামল বনকুঞ্জে, দূর শৈলশৃঙ্গে ক্ষণে 
ক্ষণে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইয়! উঠিতেছে,_ইহা! ব্যতীত আর কোনও 
শব ক্রুতিগোঁচর হয় না। ক্রমে আমরা! প্রস্তরময় পার্বতাপথ ঘুরিয়া উপরে 
উঠিতে লাগিলাম। 'পাঁচকিল, পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা এই লহিনের 
প্রথম লুপে বা চক্রে উপনীত হইলাম। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের যত 
কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল এই লুপ বা চক্র নির্মাণে । নুপ পাহাড়ের গ! বিদীর্ণ 
করিয়া প্রসারিত, যেস্ানে ঘুর পাক খাইয়৷ সহজে ও অল্প সমরে গাড়ীখানি 
উর্ধে উঠিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে তাহাকে লুপ বা! চক্র বলে। ইহা ভিন 
অন্ত উপায়েও গাড়ীগুলি পাহাড়ের উপর তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে “28 
2৪” বলে। প্রথম লুপ অতিক্রম করিলেই “রংটং' ক্রেশন, ইঞ্জিনে জল 


2১৫২... বিক্রমপুর । [১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা । 
জনি জন্ত এখানে গাড়ী কিছুক্ষণ থামে। এই খানে পর্ধতগান্ত্রে 81091) 
(91) নামক বহু বিচিত্র বনলতা অপরূপ শো বিকাশ করিতেছে । 

















- বং এর অপূর্ব দশ্ত ও গিরিপথের নায় শ্রীযুক্ত 
মহাশয় 'ীরজিলিং পৃন্তকে লিখিয়াছেন।_ 
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“এইখান হইতে গিরিশৃঙ্গের মনোহর শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এবং রেল- 
পথের নির্মাণকর্তার অসাধারণ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় । যে পর্বতে মান্গুষ 
কখনই উঠিতে পারে না, সেই ছুরারোহ পর্বতগাত্র বাহিয়া শত শত আরোহী 
ও বহুমণ দ্রব্যাদি সহ ট্রেণগুলি কেমন বীাকিয়! বাকিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া 
ক্রমশঃই উর্ধগামী হয়, তাহা দেখিলে নির্মাণকর্তাকে বিশ্বকর্া ভিন্ন আর কিছুই 
মনে হয় না। ন্বর্ণলতা যেমন তরুবরকে বেষ্টন করিয়া থাকে, এই রেল পথও 
তেমনই পর্বতগাত্র বেষ্টন করিয়া আছে। এই শোভা ধাহারা দেখিয়াছেন, 
ত্বাহারা বিমোহিত হইয়াছেন; যাহার! না দেখিয়াছেন, সবাহাদিগকে এই 
মনোরম ও অতুলনীয় দৃশ্তের শতাংশের একাংশও বুঝান অসম্ভব । 

রংটং ছাড়িয়া শিলিগুড়ি হইতে ২০ মাইল দুরে তিনদরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া 
পৌছিলাম। এই পর্য্স্তই আমার টিকিট ছিল। এই স্থান, সমুদ্রতল হইতে 
২৮২২ ফিট উচ্চ। ষ্টেশনে অরতরণ করিতেই দেখি চিঠি হস্তে আমার জন্ত 
একটা লোক অপেক্ষা করিতেছে। তাহার সঙ্গে গিরিশ বাবুর বাসায় গিয়া 

উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা ১১টা হইবে । গিরিশ বাবুর বাড়ী বিক্রমপুর, 
ইনি অনেককাল এই লাইনের হেড্ক্লার্ক পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহার 
নিকট হইতে এই লাইনের বহু সংবাদ প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমার থস্রা কাগজ- 
থানি হারাইয়' ফেলায় অনেক কথাই স্থৃতি হইতে লিখিত হইল । তাহার মতে 
তিনদরিয়! খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। লোকসমাগম বেশী নয় বলিয়া এ স্থানের জল 
বায়ু এখনও ভাল আছে। : এই স্থান হইতে নীচে অনেক দূর পধ্যস্ত তিস্তার 
উপতাকা দৃশ্ঠ অতি সুন্দর দেখায়। সেই অবর্ণনীয় স্থকৌশলচিত্রিত দৃশাপট 
আজও আমার স্থতিপথে জাগ্রত । কিন্ত ইহার একট সম্যক্‌ বর্ণনা ভাষায় 
ফুটাইয়া তুলিতে আমি অক্ষম। রেলওয়ের কারখানা ও উপত্যকা দৃশ্ঠ ভিন্ন 
এ স্থানের আর কোনও বিশেষত্ব নাই। দারজিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে গল্পটা এই £--অতি পূর্বে অর্থাৎ ১৮৭৮ খৃষ্ঠাৰের পূর্বে “ডাণ্ডিতে? 
লোকজন ও ডাক দারজিলিংএ যাইত। একদিন মাননীয় ছোটলাট স্ঞার 
এস্‌লি ইডেনের গৃহে ভোজ ও বল নাচের ব্যবস্থা ছিল। বড় বৃষ্টি গ্রভৃতি ছর্য্যোগ 
হেতু ভোজের ফলমূল ও অন্তান্ত জিনিষপত্র ঠিকসময়ে দারজিলিং পৌছিতে পারে 
'নাই। এই 'অস্তৃবিধা নিরাকরণের 'জন্ত সেই দিন. রাত্রেই ছোট লাট সাহেব 


১৫৪. ... বিক্রমপুর । [১মবর্য, ৪র্থসংখ্যা। 
বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ লিজলির সহিত. পরামর্শ করিয়া! পাহাড়ে গাড়ী খুরিবার 
বাবস্থা করিযীছিলেন। ইহাই হইল এই লাইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। . 

:, গিরিশ বাঁধুর বাসায় জলযোগ করিয়া বেল! সাড়ে বারটার সময় তিনদরিয়া 
ওরার্কসপ পরিদর্শনে বাহির. হইলাম। একজন ' চাকর পথ প্রদর্শনের অন্ত 
সঙ্গে লইলাম। বাদ! হইতে কারখানার রাস্তার উভয় পার্থ নানাবিধ মনোহর 
তরুলতা ও শ্তাম্ তৃণপুঞ্জে পরিপূর্ণ । কাঁরধানা গৃহের দ্বারে পৌছিয়া গিরিশ 
বাবুর নাম করিত্েই আমরা গৃহমধ প্ররেশ করিবার অধিকার পাইলাম। কার- 
খানার বড় বড় কক্ঈগেটেড, শেডের বিভিন্নাংশে লে্কজন করনে ব্যাপৃত দেখিলাম । 
চতুর্দিকে লোহা! লষ্কড় বয়লার নল ও .রেল প্রস্তুতিতে সমাকীর্ণ। কোথারও 
ইঞ্জিন ফিট করা; ফোথায়ও বা মেরামত, কোথায় গাড়ীতে রং করা, কোথায়ও 
ক্কু তৈয়ার কর! প্রভৃতি কাজ চলিতেছে। 4 প্রায় অর্ধঘণ্টার় কারখানার 
সমস্ত বিভাগের মোটামুটি কাজকর্ম দেখিয়। বাঁুরে আসিলাম। অনেক দিক 
ঘুরিয়৷ ফিরিয়া অবশৈষে উত্তর-পশ্চিম কোণে এক্রুট! উচু পাহাড়ে গিয়া উপস্থিত 
হই। এই পাহাঞ্জের গাত্র ভেদ করিয়া “হি রী 1 রোড কারশিংএর দিকে 
চলিয়! গিয়াছে । এই রাস্তা শিলিগুড়ি হইতে | মাইল। বহু অর্থ ও অসংখা 
প্রাণের বিনিময়ে এই পথটা প্রথমে নির্মিত হটুয়াছিল। কার্ট রোড. নির্মাণ 
মময়ে পর্বত গাগ্রের যে যেস্থানে দীড়াইয়া ফ্লাজ করিবার সুবিধা ছিল না; 
পেই সেই স্থানে উপধূর্ণপরি হুক মারিয়া, হুক ধরিয়া, হুকের উপর পা রাখিয়া 
পথ কাটিতে হইপাছিপ। মাঝখানে বড় বড় পাথর পড়িলে সেই গুলিকে অগ্নি 
ও বারুদ অথবা ভিনামাইট সংযোগে উড়াইয়া দেওয়া! হইত। এই ভাবে ইঞ্জি- 
নি্বার ও কুলিদের অদমা উৎসাহ ও পাহসে সাতহাঙ্জার ফিট উচ্চ পর্বতের 
উপর গিরিপথ খোলা হ়। তিনদরিয়ার এই উচ্চ স্থানে দীড়াইয়া আমি চারি- 
দিকে নিরীক্ষণ করিলাম । দূরে শন্তস্তামল! তিস্তা. উপত্যকা, কারশিংএর দিকে 
 চির্ভূহিনমপ্ডিত: কাঞ্চনজ্ঘা ও রজতরেখা তিস্তা, পর্বতের ফোলে মেঘের 
শীলারিত গতি, ক্ষণে ক্ষণে বিশাব পার্বত্য প্রদেশ ঘন কুয়াসার ডুবিয়া যাওয়া 
প্রস্থৃতি মহান্‌ দৃষ্ঠের চিত্র আলে! ও ছায়ার মধুর মিলনের সভার আমার নন্নন 
সন্থখে কশস্থারী : একটা শ্বগররাজ্য: কৃষ্টি করিয়! ভূলিতেছিল। . শৈল গ্ররুতির 
এই খিটি সৌনীরধযলীলার অপূর্বতধে, আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম, এই পরম 












মাধ, ১৬২০] তিনদরিয়।। ১৫৫ 
রমণীয় দৃষ্ত অপূর্ব, কল্পনার অতীত, ধারণা ও বুদ্ধির জগম্য, ইহা যিনি নিজ 
চোকে দেখেন নাই, তাহাকে তাহা বুঝান অসম্ভব । 

পাহাড়ের উপর বৃক্ষতলে বসিয়৷ চতুর্দিকের ধন্দ্রজালিক দৃশ্তের চিত্তহারী 
সৌন্দর্ধ্মধ্যে ডুূবিয় গিয়াছি, এমন সময়ে দেখি দূরে অন্ত একটা পাহাড়ের 
গারে তুলার ন্যায় শুভ্র মেঘগুলি উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে 
কুগ্নাসার জালে পাহাড়টা ঘিরিয়! ফেলিল, আবার পর মুহূর্তেই সুর্যালোকে সব 
দিকটা হাসিয়া উঠিল, এই আলো এই অন্ধকার, উভয়ের কি সুন্দর সম্মিলন ! 

ছায়া-রৌদ্রে কোলাকুলি, এ কি দৃশ্ঠ ? বুবিন্ু তখন, 
একদিকে প্রেম হাসে, অন্তদিকে নিশ্বাসে মরণ ।, 

তখন আমার মন ভক্তি বিশ্ময় ও আনন্দে ভরিয়া গেল )--এই সমস্ত 
মহান্‌, সুন্দর দৃগ্ত দেখিঠে দেখিতে অজ্ঞাতে চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, তক্কিভরে 
মণ্তক অবনত হইল, বিশ্বেশ্বরের উদ্দেস্তে প্রণাম করিলাম । 

ক্রমে বেলা পড়িয়া আগিল। পাহাড়ের কোলে বদিয়া একখানা চিঠি লেখা 
শেষ করিয়া নীচে নামিয়া৷ আদিলাম। পোষ্টাফিসে সেই চিঠিখান! ফেলিয়া গাড়ী 
ধরিতে ষ্টেশনে ছুটিলাম। ষ্টেশনে আলিয়৷ পা দিতেই কলিকাতাগামী মেলট্রেণ 
প্লাটফরমে আসিয়া ঈাড়াইল। সেই গাড়ীতে চাপির! রাত্রি ৯ টায় জলপাইগুড়ি 
পৌছি। গাড়ীতে পৃজাধাত্রিগণ মেঘমালার রাজ্জে। শারদীয়! পুজা শেষ করিয়া 
দেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। জনৈক প্রৌঢ় রাজকর্মচারীর ভৈরব চীৎকারে 
আমি বড়ই উত্যক্ত হইয়াছিলাম | লোকটা মদ খাইয়৷ অজ্ঞান হইয়৷ পড়িয়া- 
ছিল, মাঝে মাঝে মদের জন্য চীৎকার করিত। মাতালের কাওটা দেখিয়া 
আমার বড়ই দুঃখ হইল। গাড়ী হইতে নামিবার সময় দেখি মাতালট! বেঞ্চের 
উপর পড়িদ্না আছে, দঙ্গে একটা সাহেবী ধরণে “বয় ছিল। গাড়ী হইতে 
নামিয়া হ্াপ ছাড়িগা বাচিলাম। বন্ধুবর আমার জন্য ষ্টেশনে. আসিপনাছিলেন, 
উভয়ে একত্র হইয়া! বাসায় ফিরিয়া গেলাম। এই হুইল আমার “ছুর্জয় লিঙ্গ 
দর্শন! ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় আশাগ্করূপ কাজ হয় না, অনেক তীর্থ- 
যাত্রীর যেমন সময়. বিশেষে “দাতুনের অগল্লাথই” পুরীর জগন্নাথ হইয়া দীড়ার়, 
আমাগ্ও তেমন তিনদরিয় পাহাড় দারজিলিং হইয়া দাড়াইয়াছিল। . 

:.. বীচি. 5 প্রীঅতুলচনর মুখোপাধ্যার | 


টেপাই 


(বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত উপকথা ) 


এক মস্ত বড় সওদাগর ।. সওদাগরের সাতপুজ্র--এক কন্তা । কন্তার নাম 
টেপাই। টেগ্লাই বড় আছুরে মেয়ে। বাপ মা সকলেই তার আব্বার পালন 
করেন। পূর্ণিমার সন্ধা, আকাশে পূর্ণিমার চাদ: উদয় হইয়াছে, চাদ দেখিয়া 
টেপাই বাপকে চাদ পাড়িয়া দিবার জন্য বায়না করিয়া বসিল। বাপ বলিলেন-_ 
“মালক্্মী ! একি সম্ভব? আকাশের টাদকি ধরা যায়? সে যে অনেক দুর !+ 
কিন্তু টেপাই নাছোড়বান্দা, কীদিয়া আকুল, শুধু সী এক "আকারের কথা, “বাবা, 
যে করে হয় আমায় টাদ পেড়ে দাও।” সওদাগস্ স্নেহমরী কন্ঠার কান্না দেখিয়া 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বাড়ীর তেষ্ঠালার ছাতের উপরে একটা 
সিঁড়ি লাগাইয়া তাহার উপর হইতে একটা আকুসি দিয়া টাদ পাড়িবার চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু হঠাৎ সিঁড়ির উপর হইতে তীহাক্স পা পিছলাইয়া গেল, সেখান 
হইতে নীচে পড়ামাত্রই তাহার মৃত্যু হইল। বাপ মারা গেল তবু কিন্তু টেপাইর 
চাদ পাইবার বারনা কমিল না। দে এবার মাকে ধরিয়া বসিল 'মা আমায় টাদ 
দাও।” বাপের মত মাও টেপাইর আব্দার পুরাইতে . যাইয়া প্রাণ ত্যাগ 
করিলেন। স্নেহুময় পিতা ন্নেহম্নয়ী মাতা টেপাইর নিজের দোবে অকালে প্রাণ 
হারাইলেন। 

এখন টেপাইর বড় কষ্ট । এখন আর তাহাকে আগের মত আদর বত্ব কে 
করিবে? তাহার শরীরের সে শ্রী নাই, মুখের সে হাসি নাই, সে আদর আবার 
কিছুই নাই। ' সাত ভাইর সাত বৌ। বড় ছয় বৌর কেহই টেপাইংক' ছ'চোখে 
দেখিতে পারে না।” কেবল সকলের ছোট ভাইর স্ত্রী গোপনে গোঁপনে আদরিণী 
ননদার আদর ত্র করিতেন। সাতভাই ছোট বোনটিকে খুব যত্ব করিতেন ও 
ভালবাসিতেন: কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাহারা সকলেই বাণিজ্য করিতে নান! 
দেশে চলিয়া গিরাছিলেন। টেপাই এখন সর্বদাই বিষণ্ণ থাকে, ক্ষুধায় . আক্কুল 
হইজোও,সে ভয়ে ভয়ে পেট ভরিগা খা না__এখন তাহার রুক্ষ কেশ) মলিন বেশ 
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দেখিলে আর পূর্বের শ্রী। বুঝিবার সাধ্য নাই । এদিকে ভাইর! সংবাদ দিয়াছেন 
যে তাহাদের বাণিজ্য হইতে ফিরিতে আরও একবৎদর সময় লাগিবে। এ সংবাদে 
বড় ছয় বৌয়ের বড়ই আনন্দ হুইল--কেমন করিয়া টেপাইকে দূর করিতে 
পারিবেন সে স্থযোগের চেষ্টায় রহিলেন। কেবল টেপাইর ছোট বৌদিদি সকলের 
আসিবার দিন গণিতে লাগিলেন । | 
| ২ 

বাহিরে কুভাব দেখাইলে পাছে টেপাই মনের ভাব বুঝিতে পারে এজন্ত বড় 
ছয় বৌবাহিক ভাবে তাহার প্রতি বড়ই মধুর ব্যবহার করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত মনে মনে তাহার! একটা উপায় ঠিক করিলেন। টেপাইকে সহ তাহারা 
একদিন নদীতে স্নান করিতে চলিলেন। ছয় বৌ ছয় পান্ধীতে আর টেপাই ও 
তাহার ছোট বৌদিদি এক পাক্ঠীতে চড়িয়া রওয়ানা হইলেন।. দাসীরা' কাপড় 
চোপড় লইয়৷ হাটিয়া চলিল। ছোট বৌ কাপড়ের ভিতরে লুকাইয়। একটী 
ছোট বালিশ সঙ্গে লইলেন। টেপাই একটী টিয়া! পাখীকে পালন করিত, সে 
তাহার বড় আদরের টিয়াপাখীটিকেও সঙ্গে লইতে ছাড়িল না। বড় নদী। 
ওপাড়ের গাছপাল৷ গুলে! ভাল করিয়া! চেনা যায় না। ঢেউ তুলিয়া নাচিতে 
নাচিতে সাগরের দিকে বহিয়া চলিতেছে । পাল তুলিয়া পালে পালে নৌকা 
নানা দেশ-বিদেশে ভাসিয়া চলিয়াছে। নদীর জলে ছয় বৌ স্নান করিতে 
লাগিলেন। ছোট বৌ নদীর ঘাটে বসিয়া ননদার গায়ের মলা তুলিয়া 
দিতেছিলেন। এমন সময় বড় বৌ টেপাইকে বলিলেন--“আয় না৷ বোন, তোকে 
সাতার কাটিতে শেখাই।” টেপাই আনন্দে হাসিতে হাসিতে বড়বৌর নিকটে 
আদিল। বড় বৌ সীতার শিখাইবার ছল করিয়া ননদকে গভীর জলে ঠেলিয়া 
ফেলিয়। দিলেন। এবং কুমীরে টেপাইকে ধরিয়া লইয়া! গেল বলিয়া চীৎকার 
করিতে করিতে সকলকে লইয়! তীরে উঠিলেন। ছোট বৌ ব্যাপার কি বুঝিয়াও 
ভয়ে ভয়ে নীরবে রহিলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল টেপাইকে কুমীরে হত্যা 
করিয়াছে ।* 


€টপাইকে জল হইতে ফিরিতে না৷ দেখিয়া ছোট বৌ তাহার বালিশটি ও 
টিয়া পাখীটিকে জলে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। এদিকে টেপাই অতি কষ্টে নদীয় 
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'অপর পারে যাইয়া উঠিল । সে বালিশটি ও টিয়া পাখীটিকেও কোন রকমে 
সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিয়াছিল। তীরে উঠিয়া শীতে তাহার সর্ব শরীর কাপিতে 
লাগিল। . এখন তাহার বাপ, মা, ভাই সকলের কথা৷ মনে পড়িয়া বড়ই কান্না 
আসিল। একে একে তাহার ঘর -বাড়ী ছোট বৌদিদি সকলের কথা মনে 
পড়িল, তাহাদের কথা মনে হুইপ! তাহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। টেপাই 
একাকিনী টিয়া! পাথীটিকে হাতে করিয়া ও বালিশটাকে বুকে করিয়৷ নির্জন 
নদীর তীরে বসিয়া কাদিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। “রাখালবালকগণ 
দলে দলে ঘরে ফিরিয়া চলিয়াছে। বিজন নদীত্রীরে একটা সুন্দরী বালিকাকে 
একাকিনী-কাদিতে দেখিয়! তাহারা একে একে :সেখানে আসিয়! মিলিত হইল 
এবং জিজ্ঞাসা করিল কেন সে একাকিনী বসিয়া বসিয়া কীদিতেছে ? 
তাহারা একে একে. বিবিধ প্রশ্ন করিতে লার্সিল। টেপাঁই আদ্যোপান্ত যাহা 
বটিয়াছিল তাহা! বলিল। তাহার কথা শুনিষ্কী সকলেই হায়! হায় ! করিতে 
লাগিল। রাখালবালকেরা তাহাকে সঙ্গে কিয়া নিজেদের বাড়ীতে লইয়া 
আসিল। টেপাই কৃষকদের বাড়ীতে অতি আধ ও যত্বের সহিত গৃহীত হইল। 
ছেলের! তাহাকে বোনের মত এবং কৃষক ও স্কুধক-পরীরা আপন বাপ মায়ের 
স্তায় যত্ব করিতে লাগিল। টেপাই কৃষকর্থের আদরে যত্বে একেবারে মুগ্ধ 
হুইয়| গেল। সামান্য নিরক্ষর কৃষকপল্লীতে যে ন্নেহ যত্ন পাইল--তাহার 
শিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূদের নিকট হইতেও সে তাহা! পায় নাই । সে এখন হৃদয়কে দমন 
করিতে শিখিয়াছে- বুবিয়াছে সংসারে সুখ হুঃখ কখনও স্থায়ী হয় না । এক দিন 
নিশ্চয়ই তাহার এই ছুঃখের রজনীর অবসান হইবে। | 
8 

.. এক বৎসরের অধিক হুইল টেপাই ক্ৃষক-পল্লীতে বাস করিতেছে । 
বর্ধাকাল। একদিন সন্ধা! হইতেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ত-হইল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। 
টেপাই.কুটারের দরজ! খানি বন্ধ করিয়া ঘরের এক কোণে আগুণ জালিয়া 
চুপ করিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল-_হায়! এমন ভীষণ ঝড়ে মদি আমার 
দাদাদের কোন অনিষ্ট ঘটে ! যদি তাহারা কোন দেশ হইতে. রওয়ানা হইয়া 
শ্াঞ্ষেন! আর কি আমি তাহাদের প্রীচরণ দর্শন করিতে পারিব! ক্রমে পাত্র 
'জতীর হইল, বড়-জলও একটু কমিল। 'আকাশও পরিফার হইল টেপাইর 


মাধ, ১৩২০ ]. | টেপাই। ১৫৯, 


চোখে ঘুম নাই, তাহার মন আজ প্রবাসী ভাইদের জন্য ব্যাকুল হুইয়! 
উঠিয়াছিল। 
এদিকে সেই নদীর তীরে ঠিক ঝড়জলের সময় সাতখানা বাণিজা-ত়ী 
নঙ্গর করিয়াছিল। বাণিজ্য-তরীর কর্তাগণ ঝড়জলের প্রকোপে বড়ই ব্যস্ত 
হইয়! পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে ঝড় জল কমিয়াছে দেখিয় তাহার! ভূত্যদের ডাকিয়া 
বলিলেন, "আজ এপর্য্স্ত একটা দানাও দাঁতে কাটিবার অবসর জোটে নাই। এখন 
 ঝড়জল কমিয়াছে, এ দূরে একটা গ্রাম দেখা যাইতেছে । এ দেখ একটা আলোও 
দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয় ও কৃষক পল্লী। যাও ওখান থেকে খাবার জিনিষপত্র 
জোগাড় করে নিয়ে এস।, ভূত্য “যে আজ্ঞে” বলিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর 
হইল। টেপাই কি করিবে! হূর্ভাবনায় অস্থির হইয়া সবে মাত্র বিছানায় 
শুইয়াছে। এমন সমর তাহার প্রিন্ন টিয়। পাখীটি বলিয়া উঠিল 
গা তোল গা! তোল টেপাই, 
ভাত বাড় এল সাত ভাই। 
টেপাই বলিল-_ 
অভাগ! অভাগ! টিয়া 
ঘন ঘন ডাকিস্‌ কিয়! ? 
বাপ মরিল চাদ পাড়িতে, 
মা মরিল টাদ ধরিতে, 
সাত ভাই বাণিজ্যে গেল! 
সাত বৌ ঘরবাসী, 
আমি অভাগী বনবাসী। 
এদিকে শ্রী যে সওদাগরদের ভূত্য সে কুটারের নিকটে দীড়াইয় পাখীর ও 
মানুষের এই সমুদয় কথা গুনিতেছিল! সে অবাক্‌ হইয়া সমুদয় কথা সওদাগরদের 
নিকট যাইয়া বলিল। সাত ভাই এ কথা শুনিয়৷ তাড়াতাড়ি নৌক! হইতে 
লাফাইয়া পড়িয়া বলিলেন, আমাদের বাপ মাই এভাবে মরিয়াছেন। আমরা 
সাত ভাই বাণিজ্যে আসিয়াছি, নিশ্চয়ই সাত বৌ আমাদের আদরের ছোট 
বোনকে কোনরূপ নির্যাতন করিয়! তাড়াইয়! দিয়াছে। সাত ভাই তখনি সেই 
চাকরকে সঙ্গে লইয়া কুটারের দিকে দৌড়িয়া! চলিলেন। এবং কুটারৈর নিকট 


১৬০ বিক্রমপুর । [১মবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা । 
গিয়া সাত ভাই সমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কুটারের দরোজা খুলিয়া ফেলি- 
লেন। টেপাই সাত ভাইকে এরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া হ্ষ-বিষাদে বিহ্বল 
হইয়! পড়িল। সাত ভাই আদরের ছোট বোন্টির চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া একে 
একে সকল কথা শুনিলেন ও বলিলেন । | 
: রান্রি ভোর হইলে কৃষকর্দিগকে বহুমূল্য বন্ত্রাদি পারিতোধিক দিয়া রে 
সহ দেশে গেলেন। সাত ভাই বাড়ী পহুছ! মাত্রই ছয় বৌ টেপাইর নামোচ্চারণ 
করিয়া ক্রন্মন ফুড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাহার! দেখিলেন যে টেপাই 'রাজরাণীর মত 
বনু মূল্য বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া সাত ভাইকু সহিত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। 
ভূত্যগণ বহু ধন রত্ব নৌক1 হইতে তুলিয়া আ্ঁনিতেছে, তখন আর তাহাদের 
বিশ্ময়ের সীমা রহিল না । তাহাদের কৃত্রিম কাল ফুরাইরা গেল। টেপাই বাড়ীতে 
পহুছিয়াই ছোট বৌদির গল! জড়াইয়া ধরিল বড় ছয় বৌকে- বড় ছয় ভাই 
বনবাসে দিলেন। টেপাই বৌদের ক্ষমা ঝঁ জন্য ভাইদের অনুরোধ 
করিল কিন্তু তাহারা! তাহা গুনিলেন না, বিশ্ীসধাতিনী ্ত্রী লইয়া তাহার! ঘর- 
সার করিতে সম্মত হইলেন না । এ দিকে নারী দেশ বিদেশে ধোঁজ করিয়া খুব 
বড় এক সওদাগরের বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বূপকঝাঁন্‌ পুত্রের সহিত টেপাইর বিবাহ 
দিলেন। ভাইরা ভন্মীকে বু ধন রত্ব দাস স্নাসী যৌতুক দিলেন। টেপাই 
শ্বত্তর বাড়ী যাইয়া স্বভাবগুণে সকলের মনহুরণ করিল। ছয় ভাইও 
সুশীল! পত্বীর পাশি- গ্রহণ করিয়া সুখী হইলেন। চারিদিকে ছোট বৌর স্নাম 
বঁটিল। 





_.৬রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর 

_ আদিশূর রাজার হজ্ঞে কাণ্যকুজ হইতে যে ৪ জনকায়স্থ বঙ্গদেশে আগমন 
করেন-_কালিদাস মিত্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম । এই কালিদাস মিত্র হইতে 
২১ পুরুষ রাম কিন্কর মিত্রের ওরসে রামলক্ষমীর গর্ভে বিক্রমপুর চতুর্মগুল গ্রামে 
রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাছুর ১৭৬১ শকের ৩১ শে বৈশাখ রবিবার : জন্ম গ্রহণ 
করেন। চুমু গ্রাম পলা নদীতে শিকল্ত হইলে পর ইহারা রাজাবাডী গ্রাম 
জিরা অস্থারী বাড়ী প্রন্তত করিয়া কিছু কাল বাস করেন 


- মাঘ, ১৩২০ ] ৬ রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর । বু 


রায় বাহাছুর বাল্যকালে তৎকালীন সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার পর যৌবনের 
প্রারস্তে বাড়ী হইতে মাত্র ।* আনা পয়সা সম্বল নিয়া জীবনোপায়ের সংস্থান 
জন্ত শ্রীহ্ট জেলায় উপস্থিত হন। তথা হইতে কাছাড় জেলায় যাইয়া! বাঙ্গালী- 
দের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই অসভ্য কুকিদের সহিত রবর কসের ও হস্তিদন্তের 
ধ্বস আরম্ভ করিয়৷ প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে থাকেন। ব্যবসার সৌকর্য্যার্থে 
তিনি কুকি ও চাকমা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর কাছাড় জেলায় 
: ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা না হওয়াতে তিনি টট্গ্রাম জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটা 
বরকল ও ডেমাগিরিতে বাবস! বাণিজা করিতে থাকেন। 

১৮৮৯--৯০ ইং লুমাই এক্সপিডিমনে রায় বাহাছুর কমিসরিয়েট বিভাগের 
রসদ সাপ্লাই ও রসদ ধোলাইর কনট্রাক্ট নিয়! প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেন। 
ভীষণ সংক্রামক কলের! ব্যারামের মধো রায় বাহাছুর এমন স্থুবন্দোবস্তে রসদ 
ধোলাইর কার্য্য স্ুসম্পন্ন করিয়াছিলেন যে সদাশয় গুণগ্রাহী ভারত গবর্ণমেপ্ট 

তাহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়! সম্মানিত করেন। 

_. রায় বুহাদ্রর অতি উদার ও মহৎ অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। কাছাড় ও 
চট্টগ্রামের বাসায় জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বহুসংখ্যক অতিথি অভ্যাগতদ্দিগকে 
সাদরে স্থান দিতেন। তিনি অনেক হিন্দু, মুসলমান, গ্রীষ্ঠান, চাকম! ও মগ 
ছেলেদের বিদ্যা. শিক্ষার জন্য অর্থ সাহাযা করিয়াছেন। তিনি মুসলমানের 
মসজিদ-_মগদের১ধর্্ের মন্দির ও হিন্দুর দেবালয় নির্মাণ এবং সংস্কার জন্য সময় 
সময় অনেক অর্থ দান করিয়াছেন । চট্টগ্রামে হিন্দুদের শবদেহ সংস্কার জন্য 
বহু অর্থ ব্যয়ে অভয়াশ্রম নামে এক শ্মশান খোল! নিন্মীণ করিয়া তাহাতে পুকুর 
ও পাঁক! ঘর নিন্মীণ করিয্! দিয়াছেন, -বহুসংখ্যক দরিদ্র ত্রাঙ্গণ বালকের উপনয়ন 
করিয়। দিয়াছেন, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য এবং নানারূপে বিপর় 
লোকদিগকে প্রভূত অর্থনান করিয়াছেন। ছুর্ভিক্ষের সময় বিপন্ন ভদ্র-পরিবারে 
গোপনে সাহাধ্য এবং দরিদ্রদিগকে অকাতরে অর্থ 'ও চাউল দান করিয়াছেন। 
তিনি জাতি-ধর্শ-নির্ব্িশেষে বার্ষিক দশ বার হাজার টাক! দরিদ্র ও বিপন্প নিরু- 

পায়দিগকে নানারূপে দান করিতেন। ইদানীং বিক্রমপুরে তাহার মত দানবীর 


কেহ ছিল কিনা সন্গেহ। 
রায় বাহাদুর ১৩১৫ সনের ১৮ই বৈশাখ তারিখে ৬৯ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে 


১৬২ .... বিক্রমপুর।  [১মবর্ষ৪র্থ সংখ্যা 
মানবলীল! সম্বরণ করেন। তাহার শ্রশান-ক্ষেত্রে তাহার উত্তরাধিকারিগণ বহু 
অর্থব্যয়ে পরম সুন্দর এক শ্বশান-মন্ির নির্মাণ করিয়া মহা সমারোহে মন্দিরে 
শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

_.. মৃত্যুকালে ঢাকা, কোমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও কাছাঁড় জেলায় বাধিক 
প্রায় ৭* হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নিজ উপার্জিত 
সম্পত্তি নিজ পুত্র ও ভ্রাতাদের মধ্যে এ বণ্টন করিয়া দিয়া অতি মহৎ 
অন্তরকরপেপরিচয় দিয়াছেন |, 

.. রায় বাহাদুরের রাজাবাড়ীর বাড়ী ১৩১৫ সনে  প্মানদীতে ভাঙ্গিয়া গেলে পর 
তাহার অনুজ বাবু কৈলাশ চন্দ্র মিত্র, গিরিশ চন্দ মিত্র ও শরচ্চন্্র মিত্র কামার 
খাড়া গ্রামে গিয়া! বহু বিস্তীর্ণ ভূমি নিয়া স্থায়ী বা নির্মাণ পূর্বক জাঁক জমকের 
সহিত বাস করিতেছেন । * 


নি 
ঙ 
ক 
টু 
সঃ 
5 
রর 


যদি, হ'ল গো আমার শুধু পরাজয় 
সংসারের খেল! খেলে, 
তবে পরাজিত নত শিরে মম 
তোমার চরণে ঢেলে; 
সখা হে আমার বেদনা-মধিত 
__.সকাতর আখি জল, 
তোমার রাজীব চরণে যেন গো 
করে সদা ঝলমল। 


রী গ্রতিভামরী দেবী। 





ও এষ সংকষিত্ জীবনী প্রকাশের জন্ত আমরা জীমুকত হবে চর গুহ মহাশয়ের নিকট 
তর রব বিঃ সং . 








০০ ৯ অপি পরত 


ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির কর্তব্য 


বর্তমান সময়ে রম্নীগণ কিরূপভাবে জীবন পরিচালন এবং কি প্রকার 
শিক্ষা লাভ করিলে তাহাদের জীবনে আধ্যঞজাতির প্রাচীন আদর্শের সহিত 
আধুনিক সভ্য সমাজের আদর্শের সম্মিলন হইতে পারে এবং তাহারা প্রক্কত স্ত্রী 
নামের সার্থকতা লাভ করিতে পারেন ভদ্িষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচন৷ 
করিব। 

যে প্রকৃতি দিয়া ভগবান নারী জাতি স্ষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রকৃতি আলো- 
চন! পূর্বক দেখা কর্তব্য যে কি উদ্দেশ্ত সাধনার্থ নারীজাতির স্থষ্টি হইল 
এবং কিরূপ শিক্ষাতেই বা সে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। বিধাতা কর্তৃক 
পুরুষজাতি হইতে বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন প্রকৃতিতে নারীজানি স্জিত 
হইয়াছে । সুতরাং তাহাদের কর্তব্যও তদন্থ্যায়ী বিভিন্ন নির্ধারিত রহিয়াছে। 
যদি স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির কর্তব্য একই প্রকারের হইত, তাহা হইলে সংসারে 
ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত এবং জগতে শাস্তি সাচার এমন কি ্ৃষ্টি-প্রবাহ 
রক্ষা অসম্ভব হইত। জ্ঞানে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার । ভারতবর্ষের 
সত্রীজাতি যেরূপ অশিক্ষিতা এবং অদ্ধশিক্ষিতা থাকিয়া নিজেদের শক্তি হারাইতে- 
ছেন, অপর দ্দিকে পাশ্চাত্য মহিলা-সমাজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ শিক্ষা পাইয়া নিজেদের 
কর্তব্য বিশ্মরণ পূর্বক অপরাধী হইতেছেন। উভয় বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা 
করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ছুইই মানবসমাজের অবনতির পথ উন্মুক্ত করিয়া! 
দিতেছে । সুতরাং এরূপ শিক্ষাকে প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। 
নারীজাতি তাহাদের উচ্চ প্রকৃতির ভিতর দিয়া যথোপযুক্ত জ্ঞানার্জন ছারা 
জগতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন । যে শিক্ষা বারা নারী জগতে তাহাদের 
উচ্চ প্রক্কৃতি রক্ষা করিয়া, জীবনের সর্ববিধ কর্তরয পালনের উপযোগী শিক্ষা- 
লাভ করিতে পারেন এবং প্রেম, পুণ্য, স্নেহ, মমতা! প্রভৃতি দেবগুণে বিভূবিতা 
হইক্কা পৃথিবীতে দেবীরূপে পরিণত হইতে পারেন, আমরা সেই ০৪ 
প্রকৃত নারীশিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিব। 


১৬৪: ক বিক্রমপুর । [১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতির উন্নতি একমাত্র নারী জাতির উপরই নির্ভর 
করে। সুমাতা ভিন্ন সুসস্তান কথন সম্ভব নহে। পৃথিবীতে অনেক প্রকার 
পরীক্ষা আছে, কেহ বি, এ, এম, এপাশ করেন, কেহ বা সরস্বতী প্রভৃতি 
উপাধিতে বিভূধিতা হয়েন কিন্তু মাতৃত্ব সাধনরূপ মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
অল্প মহিলাকেই দেখা যায়। শুনিয়াছি ইংলণ্ডে একটি অল্পবয়স্ক বিবাহিত! 
রমণী তাহার প্রথম সন্তান জন্সিবার পর, সেই শিশুসস্তানটাকে লইয়! একটা 
ধর্দপরায়ণ পাদ্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “মহাশয়, যাহাতে 'আমার 
এই শিশুসস্তানটার নুশিক্ষা হইতে পারে তাহার,ব্যবস্থা করিবেন।” পার্দ্রী একটু 
বিরক্তির সহিত বলিলেন, "তুমি এত বিলম্বে ্রাসিলে কেন?” মেয়েটী উত্তর 
করিলেন “মহাশয়, আমার সস্তান এখনও তো শিশু, বিলম্ব হইল কেন বলিতে- 
ছেন। পাদ্রী বলিলেন “না, শিশুর শিক্ষা ্রাতার শিক্ষার উপর নির্ভর করে। 
স্থৃতরাং তোমার বিবাহের দশ বংসর পূর্বে আরাৎ তোমার কুমারী কাল হইতেই 
তোমার সন্তানের শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত কি ৮ | 

পাত্রী মহোদয়ের বাক্যগুলি গভীর জীনগর্ড ও উপদেশপুর্ণ। মাতৃত্ব 
পরীক্ষার তিনটী কাল নির্দেশ করা যাইতে পীরে । প্রথমতঃ সুকুমারী অর্থাৎ 
অতি পবিত্র ভাবে অবস্থান পূর্বক কুমারীগণ প্রন্কত শিক্ষা লাভ করিয়া সুগৃহিণী 
ও সুমাতা হইবেন এবং পরিশেষে সমুদয় ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়া প্রেম পুণ্য 
বিশ্বাস ভক্তিতে দেবীত্বে উন্নীতা হইবেন। .যে শিক্ষা নারীজাতির এই দেব- 
প্রকৃতি লাভের সহায় হয়, তাহাকেই আমরা প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা বলিব। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন সমুদয় নারীই যে বিবাহিতা হইবেন, এরূপ 
সম্ভতাবন! নাই ) তবে তাহাদের জীবনে মাতৃত্ব পরীক্ষার অবকাশ কোথায় ? তাহার 
উত্তর এই হইতে পারে যে তাহাদের জীবনে আরও উচ্চতর মাতৃত্ব ভাবের বিকাশ 
হইবে, তাহারা জগন্মাতা হইবেন। তাহারা পবিত্রভাবে আপনাদের আমিত্ব 
ঈশ্বরের চরণে, বলিদান করিয়া, পুত্রকন্তানির্ব্বিশেষে জগত্ের গার সেবা 
| করিয়া বিশ্বর্জননীর প্রকৃত কন্তার্ূপে পরিণত-হইবেন। 
আমাদের. উপরোক্ত, আদর্শানুঘাদী নারীজাতির কর্তব্য সম্বন্ধে নিয়লিখিত 
টা লিপিবদ্ধ করিতেছি, আশা করি ইহা পাঠকপাঠিকাগণের অপ্রীতিকর 





মাঘ, ১৩২০]  ক্্ীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির কর্তৃব্য। ১৬৫ 


নারী জাতি সর্ব প্রথমে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ববতী হইবেন। স্বাস্থ্য থাকিলে 
ধর্ম, শিক্ষা, গৃহকর্্ম, পরসেবা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই শৃঙ্খলানুসারে নিয়মিত 
হইয়া আসিবে । জীবনকে নিয়মান্ুসারে পরিচালন করা স্বাস্থ্যের একটা 
প্রধান লক্ষণ। যথাসময়ে উত্থান, ন্নানাহার, গৃহকর্ম্ন, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পন্ন করা 
কর্তব্য । শৈশব হইতে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি নারীদিগের যত্ব করা অতান্ত 
আবশ্যকীয় এবং বাটীস্থ শিশু সন্তানদিগকে তদনুযায়ী পরিচালনা করা ও স্বাস্থ্য 
রক্ষার প্রণালী . তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য। কারণ একবার স্বাস্থ্যতঙ্গ 
হইলে তাহা আর ফিরিয়া পাওয়। যায় না এবং পাাইলেও তাহ! কষ্টসাধা ও বায় 
সাপেক্ষ । স্ত্রীজনোচিত ব্যায়ামের প্রবর্তন করা কর্তবা। রমণী গৃহকর্তী 
হইয়! পরিবারের সকলের প্রতি দৃষ্টি করিতে যাইয়া, অনিয়মিত সময়ে আহারাদি 
করিয়া আপনাদের স্বাস্থ্য ভারান। ইহা স্ত্রীজাতির পক্ষে বড়ই.ছুঃখের বিষয় । 

আধুনিক সময়ে শিক্ষা বলিলে অনেকে একমাত্র পুস্তকগত শিক্ষাই শিক্ষা 
বলিয়া মনে করেন। শিক্ষা বলিলে কেবল কাল্ননিক পুস্তকের শিক্ষা বুঝায় না, 
গৃহের কতকগুলি কর্মে অভ্যান্ত হওয়াকেও শিক্ষা বলে। এতদ্বাতীত চিত্র বিদ্যা, 
সঙ্গীত ও শিল্পকর্ম প্রভৃতিও. শিক্ষার মধ্যে গণা। সকল শিক্ষার মধ্যে উত্তম 
শিক্ষা যাহা মানবকে ধর্মের দিকে, জ্ঞানের পথে, পরসেবায়, প্রেমে ও কর্তবা- 
বুদ্ধিতে উদ্বোধিত করে। শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ জ্ঞানার্জন। নারী জাতির শিক্ষা 
এপ হওয়া প্রয়োজন যে সর্বপ্রকারে জ্ঞানার্জন হয়, গৃহকর্ম্ম ও স্বাস্থা বজায় 
থাকে এবং ধর্মের দিকে প্রগাঢ় আস্থা হয়। 

ধর্ম ভিন্ন মানব সমাঁজ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানবের ধর্ম থাকা 
কর্তৃব্য। যাহ! মানবকে ঈশ্বরের দিকে যাইতে সহায়তা করে এবং লইয়া যায় 
তাহাই ধর্ম । সাধুসঙ্গ, সগগ্রন্থপাঠ, পরসেবা, সাংসারিক কর্তব্য কর্ম ইত্যাদি 
ধর্ের অঙ্গ । ভগবানের আরাধনা ও প্রতিদিন ভক্তিভরে তাহাকে স্মরণ 
কর! নারীর ধর্ম ও কর্তবা হওয়া বিধেয়। নারী জাতি চিরদিন ধর্মকে ভক্তির 
সঠিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান সময়ে তাহাদের এ কর্তব্য বিস্বৃত 
হওয়া উচিত নহে। | 

»গৃহকর্মম নারীজাতির একটা প্রধান কর্তৃবা। তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ 


দৃষ্টি করা উচিত, কারণ যে কোন প্রকারেই হউক রমণীকে সর্বত্রই গৃহকর্ম 
২২ ৪... 
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করিতে হয়। ন্মুতরাং গৃহের একটী কর্ম শিক্ষা করিয়া, অন্যটা না শিখিলে 
সংসারে গ্রতিপদে বিপধ্যন্ত হইতে হয়। নারীজাতি সর্বাগ্রে গৃহের শৃঙ্খলা 
সম্পাদন করিবেন। জীবনপথে শৃঙ্খলত! প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে 
বিশৃঙ্খলত! বশতঃ সমাজে ও পরিবারে শাস্তি রক্ষা স্থুকঠিন হয়। সংসাররূপ 
রাজ্যের ভিতরে রমণীই রাণী। রাজারক্ষা করিতে হইলে যেরূপ বর্তব্য- 
নিষ্ঠা, শৃঙ্ঘলতা, স্নেহ, দয়া এবং শাসন শৃঙ্খলার আবশ্বক হয়, যেইরূপ গৃহ্ণী- 
দেরও দয়া স্নেহ মমতা বর্তবা-নিষ্ঠা ও শাসন ইত্যাদি থাক! প্রয়োজন । 
শৃঙ্খলতা গৃহের সৌন্দর্য্য । সৌন্দর্য্যের ভিতরে পবিত্রতা এবং পবিত্রতার ভিতরে 
লক্ষী বাস করেন। গৃহকর্্ম পরিফার ও পরিঙ্ছন্নতার সহিত সম্পন্ন করা নারী- 
মাত্রেরই কর্তব্য। রন্ধন গৃহকার্যযের একটী; প্রধান অঙ্গ। যেখাগ্ মানব 
শরীরের প্রধান উপাদান, সেই খাস্ত অশিকষি পাচক বর্তৃক প্রস্তত হুইয়। 
অনেক সময় দেহকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। আঁধিকাং ংশ স্থলে রমণীকে সকল 
কর্মের ভিতরে রন্ধনকেও একটা প্রধান কর্তন কার্যের মধ্যে গণা করিতে 
হইবে। সন্তান গ্রতিপাণন, পরিবার পরিজঞ্লের আহারাদি ও স্বাস্থোর প্রতি 
দৃষ্টিরক্ষা, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্ধ্যা প্রস্ঠৃতি গৃহকর্ম্নের অন্তভূক্তি। এই 
সকল কার্ধ্য যথাযথ প্রতিপালন: করিতে হইবে । চিকিৎসা-বিষ্ভাও নারীদিগের 
জ্ঞাতব্য বিষয়। কোন্‌ দ্রবোর কি গুণ এবং কোন্‌ সময় তাহ! প্রদান করিলে 
উপকার লাভের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় জানা থাকিলে সামান্ত সামান্ত 
রোগে চিকিৎসক ব্যতিরেকেও ওঁষধাদি গ্রদান করিতে পারেন। ইহাতে 
এক দিকে যেমন ব্যয় সংক্ষেপ, অন্ত দিকে তেমনি শিক্ষণ হইবে । সময়ে অনেক 
পরোপকারও' হইয়! থাকে । 

"" মহিলাদিগের পরিচ্ছদ আড়ম্বরাবিহীন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া কর্তব্য । 
পয়িচ্ছদের ভিতরে পবিত্রতা ও শাস্তি বিরাজ করে। একটা পরিচ্ছদ.. বদি 
অপৈক্ষাকৃত অধিক মুল্য ও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়, স্থুবিবেচিকা রমণীর পক্ষে 
তাহা: পরিধান করা কর্তব্য ।- যে পরিচ্ছদ পরিধান করিলে অন্তের লোভ 
উপস্থিত হয় তাহা কদাচ পরিধান করা উচিত নহে। নারী শাস্তিগ্রদাক়িনী। 
তিনি সর্বদা শ্মরণ রাখিবেন যেন প্রতি পদবিক্ষেপে কাহারও শাস্তি নষ্ট না হ্য়। 
এরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার কর! কর্তব্য বন্বারা ভগবন্তক্তি জন্মে। শুনিয়াছি ব্যাধও 


মাঘ, ১৩২০] শ্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির কর্তব্য । ১৬৭ 


বৈষুবের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বৈষ্ণব হুইয়াছিল। যাহাতে সাত্বিক ভাব 
উপস্থিত হয় সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান কর! কর্তবা। সর্বপ্রকারে লজ্জানিবারণ 
পোষাক পরিচ্ছদের উদ্দেস্ঠ ) বেশ ভূষা নহে। পরিচ্ছদে সেই উদ্দেস্ত সর্ব 
প্রকারে গ্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা প্রত্যেক মহিলার দেখ! কর্তবা 
এবং তাহা! না হইলে তাহার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা বিধেয়। অপরিষ্কার 
পরিচ্ছদ কদ্দাচ পরিধান কর! কর্তব্য নহে, তাহাতে দেহ ব্যাধির আকর হয়। 
'প্রাচীনাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে তৎকালে যে মহিলা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও 
বন্ুমূল্য অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া আসিতেন, * নিমন্ত্রণাদি ব্যাপারে তিনিই 
সর্বাপেক্ষা আদর ও সম্মান লাভ করিতেন। আর যিনি সাদাসিদে, পরিষ্কার 
পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার পরিশূন্ত হইয়া আসিতেন, সকলে তাহাকে ত্বণা ও উপেক্ষার 
চক্ষে দর্শন করিত। ছুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্বীর এই সভ্যতার যুগে নব্য 
শিক্ষিত রমণীদের ভিতরেও এই প্রাচীন দোষটা দেখ! দিয়াছে। এই দোষটা 
আমাদের সর্বাগ্রে দূর কর! কর্তবা। যে অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ মানবকে অহঙ্কার ও 
পতনের অভিমুখীন করে তাহা পরিধান করা অপেক্ষা বৃক্ষের বন্ধল পরিধান করা 
সহত্র গুণে শ্রেয়স্কর। র 
নারীদিগের অবরোধ কি চিস্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে মনের অবরোধই 
প্রকৃত অবরোধ । দয়া, স্নেহ, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, নম্রতা, বিনয়, লঙ্জাশীলত৷ 
প্রভৃতি নারীর্দিগের মনের অবরোধ । এই অবরোধ অবগুঠন ব্যতিরেকেও 
রক্ষা করিতে হুইবে। স্ত্রীজাতি যদি সর্ববিধ গুণদ্বারা আপনাদের হৃদয় এবং 
মনকে বশীভূত করিয়৷ স্থপথে পরিচালন করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি 
প্রক্কৃত অবরোধ রক্ষা করিলেন। নরজাতিও তাহাদের এই অবরোধের সম্মান 
করিবে। এই আত্মবিজয় রমণীগণ তাহাদের স্থকোমল প্রকৃতির ভিতর 
দিয়া করিলেই শোভা পায়। এতত্তিন্ন যদি তাহার! পুরুষের অন্ুকরণপূর্বক 
জনসমাজে তাহাদের স্বীয় কর্তব্য পথে. ন! চলিয়৷ সর্ব বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ 
হইতে চেষ্টা করেন) তাহ! হইলে প্রক্কৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য ও পাঁপ করা হইল 
অবরোধ বাহিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তাহাতে মানবের মনে সক্কীর্ণতা 
উপন্থিত হয়। মহিলাদিগের . বাহিক অবরোধ অনেক সদয় অপকারী হয় 
দর্পণে যেরূপ মানবের প্রতিকৃতি দেখা যায়, তজপ মানবচরিত্রের সুপ ও 
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অপদ্‌গুণাবলী ব্দনেই প্রতিবিষ্িত হয়। ম্ুতরাং নারী যদি প্রকৃত 
সদ্গুণাবলীর অধিকারিণী হন, তাহ! হইলে অবরোধ ব্যতীতও তাহার 
সে কোমলতা নত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী অবন্ঠ- চরিত্রে প্রকাশিত হইবে। 
এই প্রকারে নারী মাত্রেরই দেবীগ্রতিমা হইতে হইবে॥ হিন্দু্গণ যেমন 
দেরী প্রতিমার নিকটে আঙিয় শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মস্তক অবনত করেন 
তব্রপ দেবীপ্রতিমারূপিণী নারীজাতির নিকটে সমস্ত পৃথিবীর লোক শ্রদ্ধায় 
মস্তক অবনত করিবে। মনের অবরোধ রক্ষা করিলে অন্ত কোন বাহিক 
অবরোধের আবশ্বক করে না। 

অনেক সময় আমরা! অবরোধ এবং চিছির একই অর্থে গ্রহণ করিয়া 
থাকি। কিন্তু আমাদের সে ধারণ! ভ্রমাত্মক | এই ভ্রম বশতঃই আমর! প্রকৃত 
সীস্বাধীনতা কি তাহা বুঝিতে সক্ষম হই না। অবরোধ বলিতে সাধারণতঃ 
যাহা বুঝা যায় অর্থাৎ পর্দানসীনতা৷ তাহা “আমাদের ভারতীয় আর্ধ্জাতির 
ভিতরে কখন ছিল বলিয়! ইতিহাসে দেখিতে গাওয়া যায় না । সম্ভবতঃ ভারতে 
মুসলমান রাজত্বের প্রারস্তকাল হইতে এই প্রর্থী প্রবন্তিত হয়। বোস্াই প্রভৃতি 
অঞ্চলে মেয়েদের ভিতর পর্দানসীনত! নাষ্ী; সেজন্য তাহাদিগকে স্বাধীন 
বলিতে পারি না। অনেক লোকের ধারণা ঘে স্ত্রীলোক কোন দিনই স্বাধীন 
হইতে পারে না; শৈশবে পিতার, পরিণয়ে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীন 
হুইবে। একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন যে মানবকে লৌহনির্ষ্িত পিঞ্জরে 
রাখিলেও ম্বাধীন, কারাগারে রাখিলেও স্বাধীন; কারণ তাহার মন স্বাধীন। 
শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, “সহমআ্র সহঅ দাস দাসী পরিবৃতা হইলেও যিনি আপ- 
নাকে আপনি রক্ষা করেন না সে নারী অরক্ষিতা, কিন্তু যিনি তাহা রক্ষা করেন 
তিনিই স্ুরক্ষিতা।” অতএব যে মহিমময়ী রমণী ধর্ম, জ্ঞান ও বীরত্ব দ্বারা আপনাকে 
'কুপথ এবং বিপদ হইতে রক্ষা করেন তিনিই প্রকৃত পক্ষে সুরক্ষিত! অর্থাৎ 
স্বাধীনা। অবরোধ ও পরাধীনত! যে এক নহে তাহা বোধ হয় বিশেষভাবে 
বলিতে হইবে না। ভারতে যেরূপ বহুকাল হইতে পর্দানসীন প্রথা প্রচলিত 
হইয়া! আসিতেছে তাহাতে একবারে ইহার উচ্ছেদ সাধন সম্ভবপর নহে। ইহাতে 
কঃ সপ অধিকার রমণীদিগের গ্রহণ করা বর্তব্য। | * 

শুধু ম্নেহ। মমতা ও দয়া থাকিলে নারীচরিগ্রের পূর্ণ বিকাশ হয না। 


মাঘ, ১৩২০]  স্ত্রীশিক্ষা। ও স্ত্রীজাতির কর্তব্য । ১৬৯ 


বীরত্বও থাকা চাই।. বীরত্ব অর্থাৎ তেজন্বীতা ন! থাকিলে নারীর সর্ধাঙ্গীণ 
শিক্ষা হয় না। পুণ্যের তেজে পাপকে ধ্বংস করিতে হইবে । আমরা শক্ত 
নিশস্ভুনাশিনীর উপাখ্যান হইতে এই তেজন্বীতা গ্রহণ করিতে পারি। যে 
পবিত্রতার তেজের নিকট সহস্র সহ পাপীও তন্ীতূত হইয়া যায়। রমণী 
যে কেবল স্থুকোমলাঙ্গী হইবেন, তাহার যে কোন বীরত্বের প্রয়োজন নাই, 
এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। নারীজাতির যদি পাপের প্রতি তীব্র 
স্বণা থাকে তাহা হইলে তাহাদের সম্তানগণও তদন্ুরূপ হইবে। প্রথমতঃ 
পবিত্রতার যে তেজ তাহা হইতে অন্ত কোন *শারীরিক বীরত্ব স্থায়ীত্ব লাভ 
করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শরীরিক শক্তি লাভ করিতে হইবে । নারীই 
প্রকৃত পক্ষে দেশের উন্নতিকারিণী। 

সেবা একটা উৎকৃষ্ট বৃত্তি। পেবাতে আপন পর ভেদজ্ঞান থাকে না। 
সকল মানবজাতিকেই ঈশ্বরের সস্তান জানিয়া৷ সেবা কর! কর্তব্য। অনেক 
মহিল! নিজ পরিবার পরিজনের সেবাকেই ষথেষ্ট মনে করেন কিন্তু প্রতিবেশীদের 
প্রতি দৃষ্টি করেন না। অনেক দিন পূর্বে এক ভদ্রলোক লিখিয়াছিলেন যে 
প্রথমাবস্থায় আমি প্রতিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই। আমি যে পাড়ায় 
বাঁদ করিতাম, সেখানে কলেরার প্রাহুর্ভাব ছিল; তখন আমি তাহাদের চিকিৎসা 
কিম্বা সেবা শুশ্রষা না! করিয়া নিজের পরিবারের ভিতর সাধ্যান্রূপ সতর্ক 
হইলাম। কিন্তু আমার সে সতর্কতা বিফল হইল। প্রথমেই আমার স্ত্রী কলেরা 
রোগে আক্রান্তা হইলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন। তখনও আমার 
চৈতন্যোদয় হইল না। আমার একটা পুত্র ছিল, যথাসাধ্য তাহাকে সুপথে 
রাখিতে যত্ব ও চেষ্টা করিতাম ; কিন্তু সেই পাড়াতে একদল কুপথগামী বালক 
ছিল, আমি তাহাদের প্রতি ভ্রক্ষেপও করিতাম না। পরিশেষে আমার পুত্র 
আমার অগোচরে সেই বালকদের সহিত মিশিয়া কুপথগামী হইল। এক 
দিন আমি বসিয় বিমর্ষভাবে চিন্তা করিতেছি যে কেন আমার এরূপ হইল? 
তখন স্থির করিলাম যে সমস্তই আমার দোষ; আমি যদি পাড়ার লোকদের 
কলেরা হইতে উদ্ধার লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতাম, তাহ! হইলে বোধ 
হয়, স্ত্রীও অকালে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইত না। আর যদি 
প্রতিবেশী ছেলেদের চরিত. সংশোধনের ব্যবস্থা করিতাম, তাঁহা হইলে 


১৭৬. | বিক্রমপুর | [ ১মবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। 
আমার সস্তানও এন হইত না. সেই হইতে আমি জীবন পরসেবায় উৎসর্গ 
করিয়াছি। 

. সুতরাং ইছাতেই বুঝ! যায় যে আমাদের দেশ ও আমাদের সং পানি যদি 
আমরা সেবান্ধারা সংশোধিত না করি, তাছা হইলে আমরা যে প্রকার সাবধা- 
নতার সহিত অবস্থান করি না কেন সমাজ দেহের শারীরিক .ও মানসিক ব্যাধি 
' আমাদিগের জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে আক্রমণ. করিবে । সেবাকে যেকোন 
ভাৰ হইতে: দেখিলে দেখিতে পাওয়! যায় যে তাহার অস্তঃস্থলে' অমূল্য রত্বরাজি 
ুক্কাহিত রহিয়াছে । সেবাতে” কোননূপ স্বার্থ না থাকাই ভাল, কারণ তাহাতে 
অনেক সময় বর্তব্যের ক্রটা হয়। অনেকে .বছুলন যে অবরোধ মহিলাদিগকে 
পরমেবা হইতে বঞ্চিত করে। একথা কতকষ্টীশে সত্য। আমাদের প্রাচীনা 
মহিলাগণ অনেক প্রকারে পরসেবা করিতেন্থু। তাহার! বৃহ পরিবারে রন্ধন 
করিয়! সকলকে খাওয়াইতেন। ব্যাধি ্। সেবা! শুশ্রষা করিতেন এবং 
অতিথি আসিলে রম্ধন করিয়া ভোজন করান ফুঁ তাহাদের উচ্ছিষ্ট ফেল! ইত্যাদি 
কাধ্য এবং গুরু পুরোহিতে ভক্তি, মন্দির রো প্রভৃতি তাহাদের নিত্য বন্ধ 
ছিল। .ছুঃখের বিষয় অধুন! নারী-হৃদয় হইতে সে সেবার ভাব অনেক কমিয়াছে। 
আমাদের প্রাচীনাদের এই গুণগুলি গ্রহর্ণ করা কর্তব্য। . ইহা! ব্যতীত 
মহিলাগণ পর্দাবিশিষ্ট অবরোধ পরিত্যাগ পূর্বক দেশের জনসাধারণের 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন। কত পিস্ুমাতৃহীন বালক বালিক! আছে, 
শিক্ষাভাবে তাহাদের জীবন অকর্মরনীয় হইয়া যাইতেছে । কত রোগীর জীবন 
সেবাভাবে অকালে মৃত্যুর গ্রামে পতিত হইতেছে । কত শোকী সাত্বনা পাই- 
তৈছে না। ভম্মীগণ জাগ্রত হইয়! কর্ণক্ষেত্রে অগ্রপর হও। 
| যে দিন বলিবে £- 

"আপন পর রবে'না মোর 
সমান চেনা অচেনা, 
- আমি নিখিল মাঝে, তোমার কাজে 
২703... বিলায়ে দিব আপনা ।” 
১2,১18 দিন নারীজদ্ম পার্থক হইবে। - 
য়া রা জ্ীমতী, ভক্তিসুধ! দেবী। : 


সাগর-সঙ্গীত 


(সমালোচনা ) 


আকাশ, সাগর, ভূধর এ তিনটি বিধাতার অরূ্বব ষ্টি। রবি-চন্ত্র-তারা 
বিভৃষিতি আকাশের সুনীল শোভা, তরু-লঙ্তা-গুলসমাচ্ছন্ন, নির্বর-ধারা- 
বিধৌত ভূধরের শ্তাম সৌনদর্যা, আর সমুদ্রের অমীম অনন্ত নীল বারির নীল 
লহরমালার উদার মাধুর্য, অনির্বচনীয়। এ তিনের রূপমাধূর্যা শুধু দেখিবার 
হৃদয়ে অনুভব করিবার কিন্তু ভাষায় বাক্ত করিবার নহে। কত কবি, কত 
চিত্রকর, কত দার্শনিক, কত পণ্ডিত এ তিনের রূপ-মাধুরী কাবো, আলেখো, 
প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই । 
শচীমায়ের ছুলাল ভক্তি-অবতার শ্রীচৈতন্ত দেব সাগর দেখিয়া! আত্মহার 
হইয়াছিলেন, তাহার নীল নীরে আপনার হারানিধি শ্রীকষ্ণকে পাইবার জন্য 
ঝাঁপ দিয়াছিলেন। সে অমূল্য কথা সে ভক্তি-পীযূষ বাণী বৈষব কবির 
কবিত্ব গাথায় বাঙ্গাল! সাহিতাভাগ্ারে চির সঞ্চিত। সাগর দেখিয়া বাইরণ 
গাহিয়াছিলেনঃ__1২১] 01) [10911 05619 1910 ০০০৭।। £০11. রবীন্দ্রনাথ গাহি- 
য়াছেন হে আদি জননী সিন্ধু, বন্ুদ্ধরা সন্তান তোমার ইত্যাদি । সাগর দেখিলে 
মানবের ক্ষুদ্র হৃদয় বিধাতার বিরাট স্থষ্টির নিকট সংকীর্ণতা ভুলিয়া মুহূর্তের জন্যও 
বিশালতা লাভ করে। সে অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়৷ বিভোর চিত্ত আপনা 
হইতেই গাহিয়া উঠে, রর | 
ূ 1006 56৭. ! (156 568. ! 1176 01061) 568. ! 
শু) 19106) 10156 1651)) 76 8৮৩1 056 ] 
কবি চিত্তরঞ্জন সাগর দেখিয়া, প্রথমেই গাহিয়াছেন__ 
“হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ি ! 
ঠাড়াও ক্ষণেক ! তোমা ছন্দে গেঁথে লই ! 
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ঘাম চল্রাকরে 
করিতেছ টপমল কি বেস্বপ্র ভরে! 


১৭২ বিক্রমপুর । [১মবর্য, ৪র্ঘ সংখ্যা 
সত্যই এসেছ যদি হে রহন্তময়ি ! 
দাড়াও ক্ষণেক তোমা ছন্দে গেঁথে লই! 
কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক। বিশ্বজগতের অন্ত সৌন্দর্ধ্যরাজির প্রকৃত 
মাধুরী কবির কাবো ফুটিয়া উঠে। যে কথাটি, যে ভাবটি, যে মাধুর্যযটুকু সাধারণে 
উপলব্ধি করিতে পারে না কবি তাহাই মধুমত্ত মধুকরের মত নিথিলের অস্তংস্থল 
হইতে সযত্বে সঞ্চয় করিয়া পিপাসিত জনসজ্ঘকে দান করেন। এমার্সন 
বলিয়াছেন-_[1)5 1১০০ 15 35 987৩1, 11৩ 11811)01) 81)0 161159215 
09811), 17215 8 $0৬61৩111, ৪10 55000 01) 01) ০61)06. 1017 01) 
ড/0110 15 1100 [99110050, 01 8001160) 0৪ 15 001) 196511)101115 
0658006001 ) 5110 00010251106 17070 ০ 09811601001 00110051090 
[362,060 15 006: 01550010106 এ 56, 11)611015 11) [১০০ 
19 1701 211 [96117015515 19091616809, 1 15 61209610111) 1015 0৬1) 
11210” কবির আসন কোথায়, কবি জগতোষ্নী কত বড় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার 
করিয়৷ আছেন, উদ্ধৃত অংশ হইতেই পাঠক তা্ছা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 
তুমি আমি সাগর দেখি, পাহাড় দেখি, মিত্য আকাশ দেখি। এ তিনের 

টী কি রূপ আছে তাহা বুঝি না-__সৌন্দর্য্যময় জগতের প্রাণের গোপন কথাটি 
সাগরের তরঙ্গে উচ্ছ্বাসে কি করিয়া ব্যক্ত হইতেছে জানি না-_গুধু বিধাতার সৃষ্টির 
মহব দেখিয়া আত্মহারা হই ! সাগরের ধ্বনি বুঝি না। সাগরের ভাষা প্রাণে 
আনন্দ রিষাদ করুণার বাণী জাগায় না। যেখানে আমরা সুধু জড় সৌন্দর্য্য 
মুগ, নীরব, স্তব্ধ, সেখানে কবির হৃদয় নীরব নহে, জড় নহে, কবি অপূর্ব আনন্দে 
বিভোর ! সাগরের কথা তিনি কান পাতিয়৷ শুনিয়াছেন। তাই মেখশূন্ত নীল- 
নির্দল গগনতলে ফেনিল তরঙ্গময় জলধির সীমান্ত রেখায় প্রভাত রবির সমুখান 
দেখিয়া শিশুর স্যার সরল হস্তে চীৎকার করিয়া গাহিতেছেন 

ওইত বেজেছে তব প্রভাতের বাশী 

আনন্দে উৎসবে ভরা ! হূর্য্যকররাশি 

তোমার সর্থাঙ্গে আজি জানন্দে লুটায় 

উজ্জল উছল জলে কুহ্ুম ফুটায়। 


ক ক. - ক দি 


মাধ, ১৬২০]:  সাগর-সঙ্গীত। টি 


তরঙ্গে তরঙ্গে আজ যেই গীত বাজে, 
সোণার স্বপন ভর! প্রভাতের মাঝে । 
সেই গীতে ভরি গেছে হাদয় আমার 
গগনে পবনে বহে সেই গীত ধার! 


ভাব-বিভোর হৃদয় কথার ধাধনের অপেক্ষা করে না। যখন অন্তর ভাবা- 
বেগে পুর্ণ হইয়া উঠে তখন সে ভাষার জন্য নিজ হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিতে 
ইতস্ততঃ করে না। সাস্ত সাগরের মধ্যে অনস্তের অনস্ত মূর্তি__মূর্ত আকারে 
উচ্ছলিত, কবি সাস্ত সাগরের নীল তরঙ্গোচ্ছাসসে__তাহার বিরাট মুষ্টি দর্শনে 
অনন্ত দেবতার অনস্ত আসনখানি সাস্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়! বলিতেছেন, 


জানিনা কথার মোহ, ভাষার বিশ্বাস, 

জানিন! গানের সুরঃ তান লয় মান, 
আমার অভ্তরতলে মুক্ত চিদাকাশ, 

অনস্তে্ন ছায়! ভর! আমার পরাণ! 


ব্সস্তের সমীরণসং স্পর্শে যেমন নীরব কানন-পথ প্রতিধবনিত করিয়া 
কোকিল কুহুরিয়া উঠে,. জ্যোত্ন। দেখিয়া কুমুদিনী যেমন স্বচ্ছ সরসীজলে 
বিকশিত হয়, তেমনি সাগরের অনন্ত শোভা দেখিতে দেখিতে ভক্ত কবি- 
হৃদয় জাগিয়া উঠিয়াছে__বাধন টুটিয়াছে, সাগর-তরঙ্গের আহ্বান বাণী 'উঠ 
কবি! উঠ! জাগ কবি জাগ!” ধ্বনি কবিহৃদয়ের ঘুমস্ত মানসীনুন্দারীর 
নয়নপল্পবের কোমল আবরণখানি খুলিয়া! দিয়াছে। মুগ্ধ নিপ্রিত কবি তখন 
আপনাকে বুঝিতে পারিয়াছেন, আপনার প্রাণের, দেবতার সন্ধান পাইয়াছেন 
তাই তাঁহার বাণী মধুর স্বরে গাহিতেছে,_ 


আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে ! 
আমার মদের আঁখি কেমনে খুলিলে । 
_ আষার পরাণ ছিল কুঁড়ি মতন, 
| তোমার সঙ্গীতে তারে ফুর্টালে কেষন। 


২. প্রীথহারা পান্থ এতক্ষণ পথ ন। পাইরা হাহাকার করিতেছিলেন-_গুধু কাদিতে- 
ছিলেন কোথা তুমি ঈশ্সিত !. কোথা তুমি দক্ধিত | এম গো! এস! বিরহিনী 
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১৭৮ বিক্রমপুর।  [১মবর্য, ৪র্থসংখ্যা। 


রাধার হ্ৃ়নিকুঞ্ধবনে দিরুঞ্বিহারী যেমনি শুভ পদার্পণ করিলেন অমনি 
তাহার” 
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল, 
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল! 
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাঙিণী, | 
যষটিরহস্ত-__বিধাতার নিজ ভাগারে লুক্কায়িত। যাহা ব্যক্ত হইবার নহে, 
যাহ! পাইবার নহে, যাহ! জানিবার বুঝিবার উপায্ন নাই, মুগ্ধ মানর তাহারি সন্ধানে 
ব্যাকুল! মৃত্যুর তীব্র অনল; জগৎ দহন করিতেছে__চারিদিকে ভয়ঙ্কর সংহার 
মৃত্তি, কোমলগ্রাণ কবিহ্বদয় এমন সুন্দর বিশ্ন নিখিলে মৃত্যুর ভীষণ মৃত সহ 
করিতে পারিতেছে না, সৌন্দর্ধ্যপ্রিয় কবি বিশবসীন্দধ্ে বিশ্বস্থষ্টিতে ধ্বংস চাছেন 
না, তিনি চাহেন শাস্তি-_তিনি চাহেন অনস্ত জীন । সমুদ্রের ভীষণ মৃণ্তি দর্শনে 
মরণের কথ! মনে পড়িয়াছে, তিনি মৃত্যু্দেবকে পহবোধন করিয়া বলিতেছেন_ 
হেরুপ্র মরণদেব ! জটী খর ৃ 
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর | হর 
জীবনেরে ছেড়ে দাও বাচিষ্টে মরিতে, 
আপন হাদয়-কুঞ্জে আপনাষ্ঠি শীতে! 
| সাধনা-_ দিদির সোপান। হিন্দু কর্ণনুতরবিষ্বাদী এবং পরজন্মে তাহার 
অগাধ বিশ্বাস। হিন্দুর ধারণ একদিন না একদিন বিশ্বদেবতার সহিত তাহার 
মিলন ঘটবেই ঘটিবে। ঈশ্বরের করুণা-_তাহার উপলব্ধি প্রায় প্রত্যেকের 
জীবনেই ঘটে, তাই-- 
| ্‌ «কবে দেখেছিন্থু তোমা,-হাতে ধরেছিন্ব, 
চেয়েছিহ্ন চোখে? কোন্‌ কালে কোন্‌ দেশে 
সেদিন কি তব সাথে কথা কয়েছিন্থ 
| তুষি গেয়েছিলে গান 1? চেয়েছিলে হেসে ? 
একথা কযনটি কবির কাধ দেখিতে পাইতেছি। 
তারপর সাগরের বিচিত্ররূপ. কখনো,_ 
উজ স্বপ্নের মত পরিপূর্ণ টাদে 
কি অনভ্ত শক্তি ভরা জোছনার রাশি: 
'-' গরাণে ধঙ্ধারি উঠে আমলো, অবাধে । রা? 
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| মাঘ, ১৩২০ ] . সাগর-সঙ্গীত। 


আবার” | 
নির্দয় রুদ্র ! মরণের রঙে 
টরাচর ডুবে যায়, প্রলয় তরে ! 
ঘন ঘোর অট্টহাসে মরণ ডদ্বরে, 
লাফায়ে ঝাপায়ে পড়ে পাতালে অন্বরে 7 
বিদ্যুতৎবিহীন নিশ! অশনি বরজে 
ছিন্ন ভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে ! 
উন্মত্ত তরঙ্গে তব অযুত ফণিনট 
বিস্তারি অসংখ্য ফণ৷ অনস্তরজিণী | 


একদিকে জড়প্রক্কাতির পৌন্দর্য্যে কৰি মুগ্ধ আবার তাহারি নিকট বিশ্বতরষ্টার 
. প্রতি তাহার আত্মনিবেদনশিক্ষা! ভক্তিব্যাকুলত৷, অপূর্ব সুন্দর ।' যথা £₹__ 


পুপ্যধূমে সুগবিত্র দয় মন্দির 

উদাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গম্ভীর ! 

হে পৃজারি ! আজি তুমি কোন পূজা কর? 
পরাণ প্রদীপ মোর উর্ধে তুলি ধর; 

কার পানে, কোন মন্ত্র করি উচ্চারণ? 
কোন পুজ! লাগি বল এত আয়োজন ? 
দীক্ষা দাও ওগো! ! গুরু 1 মন্ত্র দাও মোরে, 
পুজার সঙ্গীতে তব, প্রাণ দাও তরে ! 


সাগরের নিকট দীক্ষা পাইয়া! ভক্তিবিনস্রচিত্তে অনস্তদেবকে হৃদয়ে অন্থভৰ 
করিবার জন্য স্তব্ধ শীস্ত ভাবে ধ্যানাসনে বিলেন। উচ্ছল সমুদ্রতরঙ্গ অন্তহীন 
নীলিমায় মিশিয়া গিয়াছে, চক্রবাল রেখায় লোহিত তপন উদীয়মান__নিশীগ 
ধ্যানের পর কবি যখন সাগরের পানে নয়ন মেলিয়া চাহিলেন তখন 
দেখিলেন +_- 
সকল প্রকৃতি আজ পদ্ম হ'য়ে ভাসে জলে, 
মহাকাল থেমে গেছে তোমার চরণ তলে 


'র হৃদয়ে উপলব্ধি হইল ষে তাহার.বক্ষের পরে যোগীবর যোগাসনে বিয়া | 
ছেন। আর প্রিয়তমের আভাস পাইয়াছেন কিন্তু সন্ধান পান নাই--প্রাণ কিন্তু 


১৮০: .. বিক্রমপুর | [১মবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা । 


মিবানের অন্ত ব্যাকুল! সমস্ত গং আননদর-_সমত বিশ্বচরণে গ্রণত ভক্তিতে 
নত দেখিতেছেন_ | | 
সাধনে উজমে আজি কুন্ম উঠেছে কুটি 
সকল গগন তরে ! তোমার নয়ন ছুটি 
তক্তিরসে চুলু চুলু! বিগলিত করুণায় 
তোমার তরঙগদল নেচে নেটে বহে যায়। 
গগন ভরিয়া গেছে সঘন গম্ভীর বোলে, 
চরাচর ছেয়ে আছে মধুর বান রোলে। 
হরিবোল ! হরিবোল ! কর়ষ্ঠীল বাজে যেন, 
" হ্বাদয়ে বাজেনি কতু গভীর সুদ হেন। 
... মুক্ত বায়ু প্রতান্তের আনন্দ ীর্ভন ভারে, 
_ মাটিছে পাগল হয়ে অন্ন চারি ধারে। 
দেবতার তরে আজি আমাক আকুল হিয়া 
ঢেকেছ ঢেকেন্ু মরি । কি. বিরহদিযা। 


ভক্ত কৰি ভাবে বিভোর ! আত্মহারাচিকে ভক্ত বৈষ্ণব যেমন মৃদঙ্গের মধুর 
ধ্বনিতে ব্যাকুল হইয়। হরিধ্বনি করিতে থাকে-বাধন মানে না, সরম ভরম ধরম 
করম কিছুই মনে হয়না, তন্মন্ন হইয়া যায়, তের্খনি ভক্ত কবি বলিতেছেন, 


“প্রাণারাম | প্রাণারাম ! তোমা! পাই কি নাপাই! 
আমি ভেসে ভেসে উঠি, আমি ডুবে ডুবে যাই। 

হে সাধক, হে ভকত, করহু কীর্তন নব। 

সঙ্গে রেখো চিরকাল? সাধন ভঙ্জনে তব। 


' আর কত উদ্ধৃত করিব? আমর! সাগর-নঙ্গীত পাঠ করিয় মুগ্ধ হইয়াছি। 
সাগর-সঙ্গীতে আমর! বৈষ্ণব কবির পবিত্র প্রেমের সন্ধান পাইয়াছি-_বিশ্বজনীন 
প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধার আভাস উপলব্ধি করিয়াছি । বহুদিন সাগর-সঙ্গীতের মত 
স্থমধুর সরল প্রাণের কবিতা! পাঠ করি নাই। কৰি পাশ্চাত্য-শিক্ষিত আইনজ্ঞ 
নুপপ্ডিত, ফন্তর ন্যার' তাহার হৃদয়-পল্প-নিঃ্ত. কবিতা পাঠে আমরা বিস্মিত ও 

ধা হইনাছি। আকাল রবীজানাথের অদকৃতিতে একক কবির উত্তৰ হইয়াছে, 
দৈর কিতা! গুধু শব্সমষ্টি অর্থাৎ বাহিরেই ধু, ঝকমকি। ঝাঙ্গালার 
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মৃতপ্রায় কাব্য সাহিত্যে (পাঠক মহাশয়ের! ক্ষমা করিবেন, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, 
দেবেন্ত্রনাথ, গোবিন্দদাস, প্রমথনাথের কথা বলিতেছি না) প্রবীণ কবি চিত্বরঞ্জনের 
সাগর-সঙ্গীতের অভ্াদয়ে সত্য সত্যই কাব্য সাহিত্যে এক নূতন জীবন উপলব্ধি 
করিতেছি। একদিন কবির “মালঞ্চ” পাঠে নিপুণ মালাকরের স্থুরভিকুজ্মরচিত 
মালের গ্রন্থে চিত্ত বিভোর হইয়াছিল আর আজ সোণার কমলে কবির গ্রথিত 
স্ুরচিত মাল! বঙ্গকাব্যলক্ষ্ীর কমনীয় কে দোলাইয়া আপনার্দিগকে গৌরবা- 
ম্বিত মনে করিতেছি । কবি মুখপত্রে লিখিয়াছেন- 


“গণইতে দোব গুণ লেশ না পাওবি 
যব তুছ' করবি বিচার” 

আমরা বলি-গণইতে দোষ তুছ' তিল ন পাওবি 
যব তুছ' করবি বিচার । 


এখন বহির বাহা সম্পদের কথ। বলি। ধরণীকান্তের “ভারতভ্রমণ ও 
প্রমথনাথের কাব্য গ্রস্থাবলীর পর এ পর্য্যন্ত এমন সুন্দর বহি আর বাঙ্গাল! 
সাহিতো প্রকাশিত হয় নাই। এক হিসাবে ইহা অভিনব-_-এমন কল্পিত সুন্দর 
চিত্র আর প্রতি পৃষ্ঠায় সাগরের চিত্র মধ্যে কবিতাগুলির সুন্দর মুদ্রণ বস্ততঃই 
লোতনীয়। যেমন কাগজ তেমন ছাপা । চু, ৬. 95/75 কোম্পানী 
এইরূপ অভিনব প্রক্রিয়ায় গ্রন্থ মুদ্রণকরিয়া তাহাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। 
গ্রন্থ মধ্যে মোট চষ্লিশটি কবিতা । প্রিয়জনকে উপহার দিবার এরপ সুন্দর 
পুস্তক বঙ্গসাহিত্য-ভাগ্ডারে অতি বিরল। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, 
২৯১ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী । মূলা সম্বন্ধে গ্রস্থমধ্যে কোন কথা লিখিত নাই। 
বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক কাবাপ্রিয় পাঠককে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্য্য কীত্তি( ২) 
প্রত্যেক শ্রীমুর্তির নিয়েই কোন না কোন রূপ বাহন দৃষ্ট হয়। কোন্‌ 
মূর্তির কিরূপ বাহন হইবে তাহাও পুরাণ-গ্ন্থে বর্ণিত আছে। বিষ মূর্তিসমূহের 
অধিকাংশেরই বাহন গরুড়।, গরুড় মনুয্যাক্কতি- পার্থক্যের মধ্যে শুধু পক্ষ 
ছু'্টী। মহাভারতে গ্রুড়ের উৎপত্তি বিস্তারিত রূপে 
বাহুন-পরিচয়। বর্ণিত আছে। সে বর্ণনার পূর্বে আমরা সংক্ষেপে 
_ ভারতীয় ভাঙ্করধ্য-শিল্প সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীধিগণের 
মন্তব্য মালোচন! করিব। ইহাতে সমুদয় বিষয় বুঝিবার পক্ষে নুবিধা হইবে 
বলিয়া মনে করি। ইহা যে আমাদের ঝোঁ 
বাহুল্য । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাং শেক মতে ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্যের 
শ্েষ্ঠত্ব ৩০০ শত স্বীঃ অঃ পর হইতেই ক্রমশ হাস হইতে থাকে এবং প্র 
সময়ের পরবর্তী কালের গঠিত মূর্তিসমূহকে শিল্পের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়াই 
দোষাবহ, এ সকল শ্রীমূর্তি “আর্টের দিক্‌ দিয়াগণ্য হইতে পারে না। : সকল 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণই যে এমতাবলম্বী তাহা নহে । এসম্বন্কে ছটা মত দেখিতে 
পাওয়া যায়। একদল গোড়া ্রত্বতত্বাহুসন্ধানকারী পণ্ডিত, অপর দল 
কলাবিদ্‌ শিল্পিগণ। প্রথমোক্ত দলের মতে খ্রীঃ পৃঃ ২৫০ হইতে খ্রীঃ অঃ ৫০ 
এই তিন শতার্ধী পর্যযস্ত ভারতবর্ষীয় তক্ষণ-শিল্পকে মিশ্রণ-শিল্প নামে অভিহিত 
করা াইতে পারে। কারণ সে সময়ে গ্রীকৃ, পারস্ত- এবং ভারত শিল্প এই 
ত্রিধারার সম্মিলনেই ভারতীয় ভাস্কর্য পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। সে সময়কার 
কোনও বৌদ্ধ দেব-দেবী মুর্তি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এফুগের 
পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ত্রীঃ অঃ ৫০-_৩৫০ শ্তীঃ অঃ সময়ে কুশনবংশীয় নৃপতিগণের 
রাজত্বকালে গান্ধার ও অমরাবতীর আদর্শানুযায়ী ভারতের তক্ষণ-শিক্প সর্বোচ্চ 
স্থান'অধিকার করিয়াছিল । এই সময়ের নির্মিত মুর্তিসমূহ তৎকালীন রোমক 
সাম্রাজ্যের তক্ষণ-শিল্প অপেক্ষা কোন অংশেই নুন বলিয়া বিবেচিত হইত না।. 
ইহাদের. মত এই যে গান্ধার ও অমরাবতীর ভাক্রধ্য গ্রীক পুরাগোক্ত দেব দেবীর 
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এবং গ্রীসদেশবাসী শিল্লিকুলের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় চিত্র- 
শিল্প ও ভাক্কর্য্য সম্বন্ধে হেভেল, লরেন্স প্রভৃতি পঞ্ডিতগণের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন 
প্রকৃতির । ৩০০ শত খ্রীঃ অঃ পরবর্তী যুগে যে ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের 
ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে সে ত্রাস্তিও ঘুচিল। পঞ্ডিত আনন্দকুমার স্বামীর মত 
এইযে “[€ 19001008019 01201101901 005 15051 1)981701001 01 110. 
[9012110 [170191) 5০011900065 081) 192 06106811119 855121150 6০ 5. 0869 
 €811191 0081) 300 4. 10. তবে একথা সম্পূর্ণ ঠিক যে এক সময়ে ভারতীয় 
শিল্পের মধ্যে একটা বিশেষ মিলনের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিষুর 
বাহন গরুড় হইতে কিয়ৎ পরিমাণে তাহ! উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বৌদ্ধ 
শিল্পিগণ হিন্দুদেবদেবীর আদর্শ ও বাহন ইত্যাদির অনুকরণ করিয়া ষে সকল মূর্তি 
নির্মীণ করিয়াছিল, পৃথিবীর নানাদেশে উক্ত ধর্মমত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের শিল্পও তদ্রুপ নাণাস্থানে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল. চীন, জাপান 
প্রভৃতি দেশের গরুড় মূর্তির চিত্র হইতেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। 
জাপানের 'তেন-গাস (:51-20১), চীনের থিয়েন কৌ ( 71016177809 9..), 
তিব্বতের খাইয়াঙ্গ ( 707/-০15 ) প্রভৃতি আমাদেরি গরুড়ের রূপান্তর মাত্র । 
অজন্তা গুহার ১৭ নং গুহা চিত্রাবলীর মধ্যেও গরুড়ের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়.। 
সে সমুদয় চিত্র অদ্ভুত হান্তোদ্দীপক কল্পনার বিচিত্র অভিব্যক্তি । মনুষ্যাকতি 
গরুড় হিন্দু শিল্পীর নবীন আদর্শ । এরূপ গরু মুর্তি রীষ্টিয চতুর্থ শতাব্দীর গঠিত 
মূর্তি সমূহে এবং তৎপরবর্তী সময়েই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়.। . এজন্য 
পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে খ্রীঃ অঃ চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্য্স্তই এই শ্রেণীর 
মূর্তি ও গরুড় মূর্তি খোদিত হইয়াছিল। চীনদেশীয় থিয়েন কৌর সহিত 
আমাদের দেশীয় গরুড়ের এঁক্যতা সম্পর্কে আলোচনা! করিতে যাইয়া অধ্যাপক 
গ্রাণওয়াডেল সাহেব বলেন 1318170081)10 81079155011 & 5/17860 
1021) 910) ৪ 681) 2120 (106 01)11)559 0011 15980019195 1৮% % 

. মহাভারত পাঠে আমর! গরুড়ের জন্মবৃত্তাস্ত সন্বদ্ধে জানিতে পারি যে. পূর্বে 
মত্যযুগে কন্তু ও বিনতা৷ নামে অদ্ভুত রূপবতী ছুই ভগিনী ছিলেন। তাহারা 
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১৮৪: বিক্রমপুর । : [১ম বর্ষ, র্থ সংখ্যা 


দক্ষ প্রজাপতির কন্তা এবং কশ্তপ মুনির পত্ধী। ইহাদের গর্ভে নাগ ও গরুড়ের 
জন্ম হয়। কক্রর গর্ভে সহত্রসংখ্য অও্ড ও বিনত। ছুইটী অও প্রসব করেন। 
| পরিচারিকাগণ সেই সমস্ত অণ্ড উম্মযুক্ত ভাগ মধ্যে 
গরুড়ের জন্ম বিবরণ। পঞ্চশত বর্ষ পর্যাতস্ত রক্ষা করেন। সময়ে উতয় তগ্মীর 
অও সমূহ হইতে নাগ ও গরুড়ের জন্ম হইল। গরুড় 
মাতৃসাহাযোর অপেক্ষা ন! করিয়। স্বয়ং অণ্ড বিদ্লারণপুর্ববক জন্ম গ্রহণ করেন।, 
মহাসত্ব, মহারল, তড়িম্মালাবৎ পিঙ্গলাক্ষ, অতিভীষণ কালানল-তুল্য-প্রদীপ্ত, 
মহাঘোর, কুদ্রমূর্তি, মহাকার়?, প্রজ্লিতহুতাশন- রাশি-তুল্য-অতিভয়ঙ্কর, কাম- 
রূপ, কামবীর্যয, কামগতি হুইয়াই আকাশ- পক্চে বিচরণ করেন। পরে বিষ্ুুর 
সহিত গগন-পথে তাহার সাক্ষাৎ হয়। বিহঙ্গ্রাজ ভগবান্‌ বিজুর নিকট ছুইটা 
বর প্রার্থনা করেন, একটা আমি অমৃত পান ) করিয়াও যেন অজর ও অমর 
হইতে পারি অপর এই বর দাও যে আমি তোর্জীর উপর অবস্থান করি। বিষণ 
তথাস্ত এই কথা বলিলে গরুড় কহিল “তুমিও চান বর প্রার্থনা কর আমি তাহা 
প্রদান করিতেছি।”. বিষু, মহাবলবীর্যযসম্পন্ন ঠরুড়ের নিকট প্রার্থনা করিলেন 
যে “তুমি আমার বাহন হও।+ পরে ভগবানুনারায়ণ উপরে রাখিবার. নিমিত্ত 
গরুড়কে ধ্বজায় থাফ্িতে কহিলেন। তদবধি ফ্রুড় বিষ্ণুর বাহন.। গঞু় বিষ্ণুর 
বিবিধ প্রকারের মূর্তির নীচেই বাহনরূপে খোদিত বা চিত্রিত হুইয়৷ থাকে । 
আমরা বিক্রমপুরে বিষুুর দশাবতারের এবং চতুর্কিংশতি প্রকার বিণ মূর্তির 
অধিকাংশ মৃর্তিরই সন্ধান পাইয়াছি। আমর! পূর্ব প্রবন্ধে গণেশ ও বরাহাবতার 
| মুর্তির রিষয় আলোচন! করিয়াছি, এক্ষণে বিষধর 
বিষ ুর্তিপরিচন্ন। অন্তান্ত অবতার এবং বিষুর বিবিধ প্রকারের শরীমুর্তি 
সম্বন্ধে অলোচনা! করিব। বিষুমূত্তিপরিচয় বিশে 
টিওহনিসিকী | বিক্রমপুর অঞ্চলে বিষ্ুমূর্তি যত অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে 
অন্ত কোন: শ্রেণীরূ। মূর্তি তত অধিক আরিষ্কত হয় নাই__অবস্ত, বৌদ্ধ 
মূর্তির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি না। পুরাণসমূহে বিষুমুত্তি সৃন্ব্ধে 
বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বিধুমূর্তির নাম নানারূপ ) যথা--কেশর, 
নারায়ণ, মাধব, গোবিন্ম, বিষুধ, মধুসুদন, অ্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, ভৃবীকেশ,_ 
'পঞ্জনাড, দামোদর, বাসুদেব, -সন্র্ধণ গ্রচ্যয, অনিরুদ্ধ, নৃসিংহ, উপেক্জ, সুরেশ, 
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ইত্যাদি। অবতারের মধ্যে আমর! রাম, নৃসিংহ, পরশুরাম, বরাহ, বামন, বুদ্ধ 
ইত্যাদি মৃত্বির সন্ধান পাইয়াছি। বাহন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিয়া 
পরিশেষে বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বিস্ুমূর্তিসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। বিষুতর বাহন 
যেরূপ গরুড় সেরূপ কোন্‌ কোন্‌ দেবদেবীর কোন্‌ কোন্‌ জীব বাহন তাহার 
উল্লেখ করিতেছি । যথা-_-শিব-_বৃষ, পার্বতী-_সিংহ, গঙ্গা-_-মকর, গণেশ-_ 
| মুষিক, কার্তিক__শিখী, লক্ষ্মী-_পেচক, সবস্বতী-_পদ্মাসনা 
শিব। . পুর্ববঙ্গে সরস্বতী “চেলা, বাহন! বলিয়া খাতা ), চণ্ডী-_ 
গোধিকা | ব্রহ্ধা__হুংস, যম__মহিষ, সূর্যয__সপ্তাশ্ব, নৈখতি-_ 
নর, বরুণ_ মীন, বায়ু _মৃগ, কুবের--নরযুক্ত বিমান, ইন্দ্র_গজ ইত্যাদি । 
্্রীমূর্তিসমূহেরও বাহন নানারূপ হইয়া থাকে । তবে শক্তির বাহন পুরুষ 
তুলাই হয়। কোন কোন দেবীমূর্তির বাহন বিশেষত্বযুক্ত। যেমন যোগেশ্বরী 
গৃপ্ধ বা কাকবাহিনী, কালিক! রাসভবাহিনী । শ্রীমুর্তির বর্ণনায় বাহন- 
পরিচয় বিশেষ আবশ্তক বোধে আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম | 
“মত্ত পুরাণে, প্রতিমা-পরিচয় অধ্যায়ে এবিষয়ে বিস্তারিত লিখিত আছে। 
বিষুমুত্তি বিক্রমপুরের যে সকল গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং আছে 
তাহার উল্লেখ করা গেল। যথা- রামপাল, পাইকপাড়া, বজুযোগিনী, চুড়াইন, 
মুন্সীগঞ্জ, আবহ্ল্লাপুর, সোণারঙ্গ, টঙ্গীবাড়ী, বেত.কা, মহাকালী, বাহেরক, 
কামারখাড়া, পালঙ্গ, কুড়াশী, নগর, নড়িয়া, নশঙ্কর, হাসাইল, শিয়ালদি, বাধ্রা, : 
লৌহজঙ্গ, ব্রাহ্মণগা, কোরহাটি, রিকাবীবাজার, আউটসাহী, ভরাকর, কল্মা, 
ছয়গী, কেওয়ার, ছুয়াল্লী, কুকুটিয়া৷ ৷ বিঝুঃমুন্তিসমূহের মধ্যে অধিকাংশই প্রস্তর- 
নির্মিত। ধাতব মাত্র তিনটা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একটা কলিকাতা 
গভর্মেন্টের চিত্রশাল| বা যাছুঘরে সযত্বে রক্ষিত, অপর ছুইটা যথাক্রমে কামারখাড়া 
ও হুল্দিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পুজিত হইতেছে। 
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পল্লী কথা৷ (১) 
(স্বস্থ্যতন্ব ) 


্বাস্থান্ুখ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্প্দ। গ সম্পদ হইতে বিনি বঞ্চিত, 
পৃথিবীতে তীহার সায় র্ভীগা অতি বিরল। : ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া 'দিলে 
জাতীয় জীবনে ইহার অভাব থে কতদুর শোচনীয় তাহার অধিক বর্ণনা অনা- 
বস্তক। আমাদের দেশে দিন দিন যে কিরূপ ণভাবে স্া্থাহানি হইতেছে__ 
ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত, আমাশর ইত্যার্থি মৃত্যু-ব্যাধিতে বাঙালার পল্লীতে 
পল্লীতে যে হাহাকার উপস্থিত হইতেছে তৎমম্পর্কে এখন শুধু আলোচনা নহে, 
কার্ধাতঃও কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হুইবার সময় ড্র্পস্থিত হইয়াছে। সৌভাগ্যের 
বিষয় আমাদের সদাশয় মহাপ্রাথ রাজপুরুষগাঁণের দৃষ্টিও এদিকে বিশেষরূপে 
পতিত হইয়াছে ।. আজকাল গভর্মেপ্টের উদ্ক্বোগে পঞ্চনদ, বিহার ও আমাদের 
বাঙ্গালাদেশেও স্বাস্থাসমিতির অধিবেশন হইর্ডেছে। এখন কথ! এই যে গভ- 
মেন্টের উপর সব বিষয়ে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? কিসে 
 দ্নেশের স্বাস্থ্যো্লতি হয় তত্প্রতি আমাদেরও কতকগুলি কর্তব্য আছে। ইংরেজী 
ৃ শিক্ষা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমর! দিন দ্দিন যেরূপ নান! বিষয়ে উন্নতি লাভ 
কন্সিতেছি, তজ্জপ স্বাস্থা সন্বদ্ধেও 05 অন্গমরণ আমাদের পক্ষে পরম 
মঙ্গলের কারণ। 
_সবাঙ্গালার পল্নীর অতীত লৌনারধয মাধ ও স্থাস্থান্থখ এখন. চিরদিনের জন্য 
লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।. ম্যালেরিয়ার প্রকোপে, ওলাউঠার ভীষণ আক্রমণে, 
.. চিকিৎসকের হ্ুব্যবস্থার অভাবে প্রতি গ্রাম. হইতেই এখন শিক্ষিতসম্প্রদায় বা 
_ জ্জতিশালী ব্যক্তি নগরে ব৷ অন্ত কোনও, ্বাস্থ্াকর স্থানে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেছেন। গ্রামে জঙ্গল বাড়িতেছে--খাল পথ বন্ধ হইতে চলিয়াছে, পরি- 
তাক বিন বাটাতে শৃগাগদল মহাননে সন্ধ্যার উৎমব-গীতি গাহিতে আরম্ত 
.ক্করিয়াছে। এরপস্থলে পল্লীর ্াস্থানুখ পুনরায় সঞ্জীবিত করিতে হইলে 
গ্রামবাযীর সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। অধিকাংশ পল্লীতেই, পল্লীবাসিগণের মধে 
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পরম্পরে সক্গ্রীতির অভাব, এজন্ত বহ সাধু সংকল্প প্ধ কনাতেই পর্যবসিত 
হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত . রাধাকমল মুখোপাধ্যায় “প্রণানী' ( মাঘ ১৩২০ ) পত্রে 
পল্লীপরিচর্ধযা শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন “আমাদের দেশের পল্লীবান্লি' 
গণের মধ্যে পরম্পর বিশ্বাস ও সহান্গুভূতির অভাব নাই ; সকলে সমবেত হ্ইয়া 
কাধ্য করিবার প্রণালীও দেখা যায়।” আমরা তাহার এ উক্তির প্রতিবাদ 
করিতেছি। অবশ্ঠ বাঙ্গাল দেশে এরূপ অনেক পল্লী আছে যাহার অধিবাসিবুন্দ 
পরস্পর মিলিত হইয়া কাধ্য করিতে পারেন-_কিস্তু বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে ধাহার! 
পল্লীসমাজের সহিত মিলা মেশ! করিয়াছেন তাঁহার! অধিকাংশ স্থলেই পল্লীবাসী 
পরম্পরের ঘ্বেষ ও বিদ্বেষের ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইম্নাছেন। আমরা এমন 
অনেক নিঃস্বার্থ যুবকের কথা জানি ধাহার৷ পল্লীর সেবায় প্রাণমন নিয়োজিত 
করিয়াও সম্পূর্ণ সাফলা লাভ করিতে পারেন নাই। কাজেই গল্লীগ্রামের 
উন্নতি, পল্লীবাসিগণের সমবেত চেষ্টা, যত্ন ও প্রীতির উপর নির্ভর করে। একতা 
বাতীত কোন কার্য হওয়া অসম্ভব। পল্লীগ্রামে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় 
যাহারা শুধু সামাজিক দলাদলি, পরনিন্দা, পরচর্চা ও মাম্লা মোকদ্দমার স্থৃ্টি- 
দ্বারা জীবনাতিবাহিত করে। ইহারা পন্মার “ভাঙ্গনী” কুলের মত শুধু তাঙ্গিতেই 
পারে গড়িতে পারে না, ইহারা গ্রাম্য অপদেবতা। যুবকগণের নিজ নিজ বাঁস- 
গ্রামের উন্নতিচেষ্টা এরূপ ভাবেই মুকুলে ঝরিয়া যায় । কাজেই পর্রীসমাজে 
এখন দিন দিন জাল-জুয়াচুরী, মিথ্যাসাক্ষী ইত্যাদি বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন 
নিরীহ লোকেরা সহরে যেরূপ শাস্তি-নুখে বাস করিতে পারে পল্লীতে তাহা 
পারে না। গ্রামে এক দিকে স্ুদখোর মহাজন, অপর দিকে সামাজিক 
কলহু-প্রিয় গ্রাম্য সমাজপতিগণ ও মোকদ্দমা-প্রিয় গ্রাম্য 'বাস্ত ঘুঘু”. 
এ স্র্যহম্পর্শ যোগের প্রবল আক্রমণ হইতে আপনাকে বাচাইয়া রাখা বড় 
সহজ কথা নহে। কাজেই ধাহারা পারেন এবং কর্ম কার্যোপলক্ষে বিদেশে 
বাস করিতে অভ্যন্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহারা আর বড় সহজে পল্মীভবনে 
বাস করিতে সম্মত হন না বা পারেন না। এরূপ অবস্থায় পল্লীগ্রামের উন্নতি 
ও প্রচেষ্টা স্বাভাবিক হইলে ও তৎসন্বন্ধে ভাবিবার অনেক কথা আছে। | 

সর্বাগ্রে ছইটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, (১) আয়নির্ভর, (.২) 
একতা। এ ছুইটার অভাবে কোন কার্যই সম্ভবপর নহে। আজকাল এক 
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শ্রেণীর শিক্ষিত লোক দেখিতে পাওয়া যায় ধাহারা গ্রাম্য হিতানৃষ্ঠান স্ধূ-তর্ক, 
বক্ততা ও দরখাস্তের দ্বারাই সারিতে চাহেন। নিজেদের শক্তির উপর কেহই 
নির্ভর করিতে চাহেন না। এই শ্রেণীর লোকের প্রতি লক্ষ্য করিম্ন৷ পণ্ডিত 
শ্ত্রধুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন যে-_“আত্মনির্ভরতা না 
থাকিলে বড়ই'ছঃখ ভোগ করিতে হয়। পল্লীবাসীরা ক্রমশই ইহা হারাইয়া 
দুর্গতিগ্রাপ্ত হইতেছে। চক্ষু থাকিতেও তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, হস্ত 
থাকিতেও তাহারা কার্ধা করিতে পারিতেছে না। তাহাদের. শক্তি আছে, 
অথচ তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। ইচ্ছা করিলেই তাহারা একএকটা 
বৃহৎ কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্ত সৌঁ ভাব তাহাদের উদ্ুদ্ধ নাই। 
পানায় পানায় পুকুরের জল অব্যবহাধ্য হইয়া খুঁ়িয়াছে, সেই জল পান করিয়া 
তাহার। হৃশ্চিকিৎস্ত ব্যাধিতে ভূগিতেছে, বত অন্ুবিধাতেই তাহাদিগকে 
পতিত হুইতে হইতেছে, কিন্তু প্রতিদিন হয় পাঁচশত লোক সেই পুকুরে 
স্নানা্দি করে, তথাপি তাহার পানা উঠে না ! প্রত্যেকে প্রতিদিন স্নানের সময় 
পাঁচ মিনিট করিয়া পরিশ্রম করিলে ক্রম বা.এক একটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী 
পরিষষার করিতে লাগে ! 

বর্ষায় পল্লীগ্রামে জল কাদায় মানুষের ত দূরের কথা, গ্রাম্য পণ্ডগুলিও কত 
কষ্ট পায়; অথচ স্থানে স্থানে ছই চারি কোদাল মাটি কাটিয়া দিলেই এই কষ্ট 
নিবারিত হইতে পারে, ছুই একটা নালা কাটিয়৷ দিলে গ্রামের জল বাহির 
হুইয়া যায় এবং তাহাতে স্থাস্থ্া ভাল থাকে । কিন্তু তাহা হয় না, শত কষ্টও 
স্ করিবে, প্রতি বৎদরই জরে অরে জীর্ণ হইয়৷ পড়িবে, অথচ নিজেদের এই 
সামান্ত কাজটি তাহাণের দ্বারা হয় না। তাহারা ইহার জন্ত পরমুখাপেক্ষী 
হইয়া! থাকে, হয় জমিদারের নিকট, না হয় জেলার বোর্ডের নিকট দরখান্তের 
উপর দরখান্ত ছাড়িবে, আর তর্ক করিবে। অথচ তাহাদের নিজেদেরই ঘে এই 
কাধ্য করিবার শক্তি আছে তাহা তাহাদের জানা নাই ।”1 কথা কয়টি অতি 
খাটি।. আমর! ইহ গ্রামবাসী রূপে দৈনন্দিন ব্যাপারে উপলব্ধি করিতেছি। 
শ্রীতির ভাব এখন আর পল্গীগ্রামে নাই। তাহার প্রধান: কারণ শিক্ষিত 








ক সহ (অগা )। শিক্ষিত বির কর্বয-_ঈিধুশেখর শাী। 
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সম্প্রদায়ের পল্লী-ভবন পরিত্যাগ । অপর যুবক সম্প্রদায়ের একপ্রাণতার 
অভাব। প্রত্যেক দেশেই: যুবক সম্প্রদায়ের কার্যাকারিতার উপর দেশ-হিত- 
জনক কার্য্ের সাফলা নির্ভর করে। গ্রাম্য প্রাচীনগণ কিংবা গ্রাম্য যুবকগণ 
অর্থাৎ ধাহারা একরূপ পল্লীতেই বৎসরের অধিকাংশ কাল কাটান তাহাদের 
উৎসাহ উদ্যম অধিকাংশ স্থলেই তাশ-পাশা, গাঁজ! বা গুলির আড্ডায় কিংবা 
কুৎসিৎ জনন! কল্পনাতেই পর্যবসিত হয়। 

দশজনে মিলিয়া মিশিয্না কার্য করিলে সে কার্ধ্য নুসম্পার্দিত হইবার.পক্ষে 
কোনও বিদ্ব উপস্থিত হয় না। পল্লীগ্রামের হিতানুষ্ঠান বিষয়ে মনোষোগী 
হইতে হইলেও তাহাই করা কর্তব্য। প্রাচীনগণের কিংব! গ্রাম্য অলস যুবক- 
গণের শৈথিল্য কিংবা নৈতিক অবনতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া! দূরে রহিয়া 
আপনাকে নিরাপদ মনে করা কখনও সমীচীন নহে। 

“তোমর! সবে নামরে জলে 
আমি কিন্তু থাকবো কূলে? 

এ নীতি কর্মী বাক্তির অনুকরণীয় নহে। পল্লীগ্রামের অজ্ঞ পরপীড়ক 
সম্প্রদায়ের ভয়ে শিক্ষিত সন্প্রদায়েয দূরে অবস্থান অর্থাৎ “স্থান ত্যাগেন হর্জনং* 
এ নীতির অনুমরণ জ্ঞানীজনের অকর্তবা। যদি পল্লীর শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় 
দেশের হিত-কল্পে অনুপ্রাণিত হুইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হ'ন তাহা হইলে 
তাহাদের সৎকার্যের বিরুদ্ধে বাধা-বিপত্তি শিরোত্তোলন করিয়া ঈীড়াইতে পারিবে 
এরূপ অমূলক বিশ্বাস নিশ্চিতই কেহ হৃদয়ে পোষণ করিবেন না। জীবনের 
লক্ষা এির্দেশ করিয়া না লইলে পদ্দে পদে বিপদে পড়িতে হয়। একজন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন-_-“1-165 15 1101 6০ 11561776191), 1১01 00112 
611.” আমাদের শাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন, 

| প্্্ার্থকামমোক্ষাগাং প্রাণাঃ সংস্থিতিছেতবঃ। 
তান্‌ নিক্সতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতং ॥ 

ধর্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, মোক্ষ বল, শরীর থাকিলেই এ সমুদয় ক্ষ হয়, 
শরীর নষ্ট হইলে এ সমুদয়ের কিছুই রক্ষিত হয় না। 

* এজন্যই পল্লীগ্রামকে উন্নত করিতে হইলে সর্বাগ্রে ইহার স্থাস্থ্রক্ষার দিকে 
আক্ষা রাখিতে হইবে। . স্বাস্থা বাতীত জীবনের আর কোনও সার সুখ 
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নাট। পূর্বে পল্লীগ্রামে ব্যাধির প্রকোপ একরূপ. ছিল না বলিলেই হয় কিন্ত 
বর্তমান সমদ্বে পল্লীগ্রামের সে শাস্তিস্থথ চির-অন্তহিত হইয়াছে । গ্রামে গেলে 
এমন একখানা বাড়ীও দেখা যায় না, যে বাড়ীতে কোন না কোন পীড়ার 
আক্রমণ নাই। প্রভাতে সন্ধ্যায় রমণীকুলের ক্রন্দন ধ্বনিতে হৃদয় বিদীর্ঘ না 
হয়। কতকগুলি ব্যাধি আছে যাহার হস্ত হইতে চেষ্টা ও যত্ন করিলে অনেকটা 
আত্মরক্ষা করিতে পারা ধায়। গ্রামে সাধারণতঃ মালেরিয়া,. ওলাউঠা. 
আমাশয় ও বসস্ত-_একয়টি ব্যাধির প্রফোপই অতাধিক পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যায়। পন্ীগ্রামবাসী- দরিদ্র__দারিস্তের জন্ত তীহারা অনেক কার্ধ্য 
করিতে পারেন না তাহা সত্য, বত চেষ্টায় তাহা! অনায়াসেই 
স্ুসম্পযন হইতে পারে। প্রথম কথা ট বাতীত কোন কার্যাই হয় না। 
পল্লীগ্রামে ধনশালী ব্যক্তির একান্ত অতাব & গৃহস্থের (111001৩ 01855 
151) সংখ্যাই বেশী। সকলেই কোনরদ্ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া 
থাকেন। এরপস্থলে প্রতি পন্লীতেই এক! একটা করিয়া পন্লীসমিতি বা 
পরিষদ গঠন করা কর্তব্য এবং উক্ত সমিতির অর্থাগমের প্রধান উপায় (১) 
ুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ, (২) বিবাহ, অক্পপ্রাশন, উত্ীনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি গ্রাম্য কোন 
না কোন উৎসব ব্যাপারে সামগ্মিক দান গ্রহণ এবং যুবকগণের কায়িক শ্রম 
এ করটিই প্রধান। প্রতি বাড়ীহইতে প্রতি বেলায় এক মুষ্টি করিয়া চাউলের 
ভিক্ষা মাসান্তে সংগৃহীত হইলে অতি ক্ষুদ্র গ্রামেও মাসিক ১০১৫২ টাকা! আয় 
হইতে পারে, তার পর বিবাহ ইত্যাদি উৎসব ব্যাপারেও বাধষিক ২৫২।৩০২ টাকা! 
গ্রহ করা কষ্টসাধ্য নহে। প্রত্যেক গ্রাম হইতেই মনোযোগ ও একশ্রাণতার 
সহিত কার্য করিলে ন্যুনপক্ষেও বাধিক ৩০০২ তিনশত মুদ্রা সংগ্রহ করিতে 
পারেন। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতান্থসারেই এই কথা বন্দিতেছি। প্রতি বৎসর 
৩,*২ তিনশত টাকা হিসাবে যে কোন গ্রামের হিতে বায় করা যাইবে অল্প 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে গ্রামের প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হইবে। গ্রামের 
এ সকপ কার্ধ্ে চাষা, ধোপা, মালী, কৈবর্ত, ধিয়র, জেলে, নিয়শ্রেণীর মুসলমান, 
(বিবিধ অস্তযজ- বাক্তির সহযোগিতাও পরিত্যাগ কর! কর্তবা নে। এইরূপ 
করিলে সমাজে ঘাহারা ছোট লোক বলিয়া কথিত হয় তাহারাও নিজেদের তাল- 
মন কি তাহা বুবিতে গাঁধে। কারণ গ্রামের অধিকাংশ সংক্রামক ব্যাধিই এই 
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সমুদয় নিয় শ্রেণীর লোক দ্বারা পল্লীগ্রামে.সংক্রামিত হইয়া! পড়ে। শুধু ভদ্র 
সম্প্রদায়ের মধোই গ্রাম্য হিতকল্পন! বা কার্য সীমাবদ্ধ করিয়! রাখ! উচিত নহে। 


কৰি গাহিয়াছেন,_ 
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মানব স্বং আপনার ভাগ্য-বিধাতা। ব্যক্তি-সমষ্টি লইয়াই সমাজ। অতএব 
পল্লীসমাঞ্জের ভালমন্দের জন্য পল্লীবাীই দাঁয়ী। নিজ শরীরের প্রতি 
অধত্ব করিলে যেমন নানারূপ ব্যাধিতে আপনার দেহ আক্রমিত হইয়! উহার 
সৌন্দর্য্য ও দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় নিরুদ্ধ হয়, তেমনি সমাঞ্জ-জীবনেও প্রত্যেক 
জাতি নিজ নিঞ্জ জাতীয় হিতানুষ্ঠানের জন্ত দায়ী। গ্রামে ওলাউঠা লাগিল-- 
তুমি চিকিৎসক, তুমি সে গ্রামবামী, তুমি জানিয়া শুনিয়াও যদি সে দারুণ সংক্রামক 
ব্যাধির প্রতিরোধের কথা ন৷ বলিয়া দাও তাহা হইলে সার! গ্রামে উহা ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়িলে, বনু প্রাণ ধ্বংস হইলে, তুমি কি অপরাধী হইবে না ? আমরা পূর্বে 
যে পল্লীসমিতি বা পরিষদের কথা বলিয়াছি তাহার প্রত্যেক সভ্যের গিনিিদা 
রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া! উচিত। 

(ক) আমি... ..গ্রোমের অধিবাসী। আমি «ই লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করিয়া! বলিতেছি যে (১) গ্রামের যে কোনও সদনুঠানে আমি সাধ্যান্ুসারে 
অর্থনান, মুষ্টিভিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ও আমার পারিবারিক কোনও আনন্দ উৎসব 
উপস্থিত হইলে গ্রাম্য সমিতিতে বথান্ুরূপ অর্থ সাহাধ্য করিব। | 

(২) গ্রামা পথ ঘাট পরিষ্কারের জন্ভ যদি আমার নিজ অধিকারতৃক্ত 
ভূমিতে কোনও রূপ. ফঙ্গবান বৃক্ষও থাকে এবং পল্লীপরিষদদের নেতাগণ গ্রাম্য 
হিতার্থ তাহ কর্তন কর! যুক্তিযুক্ত মনে করেন, আমি তাহা কয়িতে প্রস্তুত আছি ! 
নিজ বাড়ীর নিকটস্থ. জঙ্গল পরিষ্ার, পু্করিণীরপক্কোদ্ধার ইতদি কার্ষ্যে সা 
ব্রতী থাকিব গ্রবং অপরকেও সাহাধ্য করিব। .. 

(৩) নিজ পরিবারের স্ত্রীলোকগণকে ও বালকগণকে টপ রূপ শিক্ষা | 

| মালের জন্ত চেষ্টা করিব। | 

(৪) আমার নিজ স্বার্থবটিত. কোনও মাম্লা মোকদমা উপস্থিত না 


উহ 70. বিক্রমপুর [ ১ম বধ, ৪র্থ সংখ্যা 
প্রামা সালিসি ঘা পঞ্চায়েতী প্রথার সাহায্যেই সর্বাগ্রে মীমাংসা করিবার চেষ্টা 
করিব। যদি তাহারা তাহা না পারেন এবং আমি আমার বিশেষ স্বার্থের হানি 
হইয়াছে বিবেচন! করি তাঁহা হইলে পরিশেষে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিব। 
পূর্বান্ধে গ্রাম্য নেতৃবৃন্দকে ন! জানাইয়া কখনই আদালতে যাইব না। 
এইরূপ না করিলে কার্য্যকালে অনেককেই পচ্চাৎপদ হইতে দেখা যায়। 
মুখে মুখে বড় কথ! অনেকেই বলেন কিন্তু ক্লার্ধ্যতঃ ছোট একটী ছিত কাধ্যও 
অনেকের দ্বারা সুসম্পন্ন হয় লা। প্রথমতঃ স্বাস্থ্যের কথা । গ্রামের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
গ্রাম্য সমিতির সর্বাগ্ে লক্ষা রাখিতে হইবে;। স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে 
হইলেই সর্বাগ্রে (১) রাস্তাঘাট, (২) পুফরিণী, রশ খালবিল, ডোব! ও জঙ্গল এই 
তিনটা সংস্কারের জন্য মনোযোগী হওয়া! আবশ্ঠ 
গ্রামবাসীমাত্রেই জানেন পল্লীগ্রামে রা কিরূপ ছুর্দশা ৷  অধিকাংশ- 
স্থলেই পথগুলি স্বর্লপরিসর, জঙ্গলাকীর্ণ__ঁতায়াতের পক্ষে বিশেষ বিজপ্রদ। 
সাপ ইত্যাদি হিংশ্রজন্তর ক্টয় পদে পদে। কোথাও বেতের 
ঝোপ, বাশের ঝাড়, রাস্তা রিয়া আছে; কাহার সাধ্য নির্ভয়ে 
অগ্রসর হয়। তারপর কোথাও খাল, কোর্থাও ডোবা. তাহার ত অবধিই নাই। 
একপ স্থলে গ্রামা স্বাস্থ্যের উন্নতি কিরূপে নষ্তীবে? বর্ধার সময়ে অনবরত বারি- 
পাতে, বস্তার জলে যখন এ সমুদয় পথ জল্স্বারা আবৃত কিংবা কর্দমাক্ত হইয়া 
পড়ে তখন সে সমু পথ দিয় চলা অসম্ভব। পথের ছুইধারে যে সমুদয় বাড়ী 
গে সকলের বহির্ভাগের ও অন্দরখণ্ডের যে কি শোঁচনীয় অবস্থা হয় তাহা ভূক্ত- 
ভোগী ব্যতীত অপরে কল্পনাও করিতে পারিবেন না । গ্রাম্য পথঘাট সংস্কৃত না 
হুইবার প্রথম কারণ--গ্রামবাসিগণের সৌহার্দের অভাব, পথের ধারের বাশবন, 
বেত ঝোপ কিংবা রাস্তা গ্রশন্ত করিবার জন্ত সামান্ত ছুই এক.হস্ত পরিমিত তুমি 
ছাড়িয়া দিতেও অনেক সময়ে ফৌজদারী মোকদ্ামার সমষ্টি হয়। যদি গ্রামবাসিগণ 
| আমাদের নির্দেশমত পল্লীপরিষদ গঠিত করিয়া পথের ধারের জঙ্গল কাটাইয়া 
মাটি ভরাট করাইয়া! উহার স্থবন্দোবস্তের অন্ত কর্ণক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে 
তিন চারি, হাত পরিসর এবং উপযুক্ত পরিমাণ উচ্চ পথ নির্শিত হওয়া বিশেষ কষ্ট- 
সাধ্য নহে।. বর্ধার সময়ে বৃষ্টির জল আট্কাইরা না থাকে এবং বন্যার জল উহার, 
উপর দিয়া না যায় তন্ধপ ব্যবস্থা করিলেই. সর্ধপ্রকারে স্থৃবিধা হয়.। পল্লীপথের 
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পার্খস্থিত ভূমির জঙ্গল ইত্যাদি কাটাইতে বাধ! না দেওয়া প্রতোক গ্রামবাসীরই: 
কর্তব্য-_কারণ জীবন অপেক্ষা পৃথিবীতে বহুমূলা কিছুই নছে। প্রতোক. 
বতমর গ্রামের এক একটা পথের সংস্কারকার্য্ে মনোযোগী হইলেই অর্থের দিক্‌ 
দিয়া এবং কার্ধ্য-প্রণালীর দিক্‌ দিয়া সুব্যবস্থা হয় বলিয়া মান করি।. আর 
একটা কথাও প্রণিধানযোগ্য--মনে করুন ম্ধচ এর বাড়ীর সন্নিকটস্থ .পথট 
দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে, উহার সংস্কার হইলে স্কট এর মহছুপকার হয়। এন্নপ 
স্থলে পল্লী পরিষদ কুচকে উক্ত রাস্তা সংস্কার্রে জন্য অন্ততঃ পক্ষে অর্দেক 
ব্যয়ভার বহুদ করিবার. জন্য বাধ্য করিতে পারেন এবং এরূপ ভাবে তাচাকে 
অনুরোধ করা পল্লী পরিষদের পক্ষেও অন্যায় হয় না, কারণ ক্রমশঃ প্রত্যেক 
গ্রামবাপীর পক্ষেই ত উহা প্রষুজ্য হইবে । 
বাঙ্গাল দেশের প্রত্যেক পল্লীতেই বহুল পরিমাণে দীহী- রিল দেখিতে 
পাওয়া যায় । অধিকাংশই গ্রাচীন। এমন একদিন ছিল যখন দীঘী-পুষ্ষরিণী খনন 
করিয্না তাহা জনসাধারণের হিতার্থ উৎসর্গ কর! বিশেষ পুণা 
বলিয়া বিবেচিত হইত--এখন সে দিন আর নাই। এক্ষণে 
উচ্চ বেতনভোগী রাজকর্মচারী হয় ত সহরে সাহেব পাড়ায় সাহেবীফাসানে বাস 
করিতেছেন আর তাহার বাড়ীর গ্রাম্য দীঘী-পুফরিণী অতি জঘনা অবস্থায় 
নিপতিত, পানা, ভিট ইত্যাদিতে হাজিয় বুজিয়া আসিতেছে ! প্রাচীন দীর্বী- 
পুক্ষরিণীর সংস্কার করিতে গেলে বহুর্যয়ের প্রয়োজন হয় না অথচ গ্রামেরও 
প্রকৃত কল্যাণ হয়। গ্রামে অন্ততঃ এইরূপ একটী দীঘী বা পুষ্ধরিণী থাকা উচিত 
যাহার জল কোনরূপেই দূষিত হইতে না পারে। জলের দোষেই নানাবিধ ব্যাধি 
সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হয়। আমাদের ' দেশের দীধী-পুষ্করিণী খনন করাইলে 
কি হইবে? তাহার রক্ষার জন্য কেহই মনোযোগী হন না। গ্রামের পুক্করিণী 
ইত্যাদির জল দুষিত হইবার প্রধান -কারণ-_নানাবিধ ময়লা পদার্থ নিক্ষেপ, 
পুরীষ ইত্যাদি সংযুক্ত বস্ত্র ধৌত করা, গরু ইত্যাদির স্নান, কাপড় কাচা, বাসন 
মাজা এবং সর্বোপরি (লিখিতে লজ্জা বোধ হয়কিন্তু না লিখিয়াও পারিতেছি 
_ন1) রমণীগণের মৃত্রত্যাগ--অনেক স্থলে প্রকান্ড পুফ্করিণীর ঘাটে বসিয়া মুত্রত্যাগ 
করিজ্তেও কুলবধূগণ কুঠা বা লজ্জা বোধ করেন না, এবিধ কুসংস্কার এবং 
নির্লজ্জ ব্যবহার দুর করিবার জন্য শিক্ষিত পুরুষগণের, বাড়ীর অভিভাবকগণের 
২৫. 


দীঘী-পু্ষরিণী 
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রূঢ় হওয়া (উচিত_মলমুজ ইত্যাদি বাড়ীর এক নিভৃত স্থানে ত্যাগ করিবার 
(বাবস্থা করিয়! দেওয়াই নুসঙ্গত। মৃত্রত্যাগে পুফরিণীর জল অত্যন্প সময়েই দুষিত 
হইয়! যার়। এরূপ জলঘ্বার! হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও পাকসাকের কার্য ষে'কিরূপে 
করিতে প্রবৃত্তি জন্মে তাহ! ভাবিলেও মনে ত্বণার উদ্রেক হয়। আমাদের রোগ 
বল, শোক বল, গ্রত্যেক বিষয়েরই নিদান রমণীগণের মূর্খতা ও কুসংস্কার । আমরা 
অতীতের ইতিহাস তুলিয়া সীতা-সাবিত্রীর গৌরবে আমাদের রমণীগণকে 
যতই বিশেষিত করি ন! কেন-ঠাহার! বর্তমান. সময়ে সমাজের যে কতদূর নিয়- 
স্তরে অবস্থান করিতেছেন-_তাহাদের দ্বারা দেশেত্ব যে কতদূর সর্বনাশ হইতেছে 
তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ধাহাদের [দৈনন্দিন কাধ্যপ্রণালীর উপর 





্রতাক্ষদৃষ্ট সামান্য বিবরণী হইতেই উপলব্ধি করিত পারেন। 

অনেকে পুষ্করিণী খনন করেন কিন্তু পারের দ্ীছগুলির মায়! বিসর্জন করিতে 
পারেন ন!। ছুই চারিটি ফলবান বৃক্ষের মায়ায় তারা বিধাতার অমূল্য দান নিজ 
নিজ জীবনের প্রতিও হেয় ব্যবহার করেন। আঙ, কাঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ পুফরিণীর 
পারে থাকিলে উহার পত্রসমূহ পুষ্করিণীর জলে পতিত হইয়া অত্যন্প সময়ের 
মধোই জল নষ্ট করিয়া ফেলে। যাহার! বহু অর্থবায় করিয়া একটা পুষ্করিণী 
খনন করিতে পারেন তাহাদের পক্ষে ছু'চারিটি ফলবান বৃক্ষের মায়! সংবরণ করা 
অধিক কিছুই নহে। অনেকে মনে মনে যে সমুদয় বিষয় অন্তায় বলিয়া! বিবেচনা 
করেন চক্ষুলজ্জার দোষে সে সব কথ মুখ ফুটিয়া বাহিরে প্রকাশ করিতে পারেন 
না। এইরূপ জজ্জা! একাস্ত দূষণীয়। আমার খনিত পুষ্করিণীর জল অন্য 
কেহ আসিয়া অন্তার রূপে দূষিত করিতেছে দেখিতে পাইয়াও নিরম্ত থাক! 
কাপুরুষের কাধ্য। . মিষ্টভাবে বুঝাইয়া প্ররূপ অন্তায় কার্ধ্য হইতে নিরন্ত 
করার সৎসাহস- থাকা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য। ধীহার! দেশে গায়ে 
থাকেন, তাহাবা প্রতোক বিষয়ে মনোযোগী না হইলে বিশেষ নিজ নিজ পরিবারের 
টু বালকবালিকা ও ্রীজোকগণের প্রত্যেক কার্ধ্যপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য না কাঁরিলে 
স্বাষথ্য হানি হওয়ার অত্যধিক সম্ভাবনা! । পু্রিণীর সবল পুরুষ অপেক্ষা 


মাঘ, ১৩২০] পল্লীপুকুর | ১৯৫ 


্্রীলোকেরাই নানারূপে দূষিত করেন, কাজেই তাহাদিগকে বিশেষরূপে এই সকল 
বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। | : 


পল্লী-পুকুর * 


এবার আমার পল্লী-পুকুর ভাঙ্গ পড়েনি তায়, 
টল্‌ টলে নীল জল খানি তার ফ্োথ জুড়িয়ে যায়। 
দখিম্‌ পারে খেতের আলে পুষ্পিত মাদার, 

বাহু তুলে অম্নি করে নৃত্য অনিবার। 

তল দিয়ে তার সাদা পথটি বামোন পাড়ার দিক্‌, 
সদাই করে আনাগোনা পল্লীর পথিক | 

বাম দিকে তা'র পল্লী-পুকুর ডান্‌ দিকে তা+র মাঠ 
একদিকে তা*র বকুল গাছের মন্ত সদর ঘাট । ১ 
পৃব-উত্তরে একটি ছুটি তল্লা বাশের বন 

সরল শোভার কাউ গাছেরে দিচ্ছে আলিঙ্গন 
ফাঁক দিয়ে তা*র উকি মার্ছে গাব্বাগানের ছায়া 
এক দিকে তার হিজল বরুণ অষ্ট-বক্র-কায়া। 

এঁ যেখানে মাছরাঙ্গাটি বসে আছে তীরে, 
“সোণা-লতা+ জড়িয়ে আছে মাদার গাছের শিরে, 
হিজল-শাখা পরাণভ/রে জল করিছে পান, 

&ঁ ঘাটেতে দল বাধিয়ে মোর! করি ক্গান। ২ 
এই পারেতে বামোঁন পাড়া, উত্তরেতে চাষী, 

ও পারেতে বোসের পাড়া পল্লী প্রতিবাসী। 

গুয়া বনের ফাঁক দিয়ে যে ছনের ঘরের টুই”, 

প্র ওঘরে শষ্যা আমার, হোথায় আমি শুই । 

এঁ ওখানে ওপারেতে-ছুটি ডাবের গাছে 

রবি শশির কিরণগুলি পাতার উপর নাচে: ৩ 


শপ পট শি উহ 


| .. অনি রকাশযিতথ্য খর বিগ প্ী হইতে তে ৃহীত। 


নি মাঝ দিয়ে তার বোসের পাড়ার খ্ি কি ঘাটের পথ, 
বৌ ঝিয়েরা আসা যাওয়া করে অপ্িরত। ৩ 


[২ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 





করে তাদের কাকন বাজে, পায়ে বাজে মল, 
প্রেমে তাদের অঙ্গগুলি সদাই ঢল ঢল) 
ললাট-ঢাকা-ঘোমটা! তাদের ডাগর ডাগর চোঁক, 
বসন দিয়ে ঢাক! তাদের অঙ্গেরি আলোক । 
কল্সি কাকে, ঝসন করে, চলে যাইতে ছ'পা+ 
কালো পাছায় ঝিলিক জলে চন্তর বারের রূপা । 


বড় বড় কলসী কাকে ছোটে! ছোটো মেয়ে 


অর্থবিহীন থাকে ঘাটে এদ্দিক্‌ ওহ্‌ চেয়ে। ৪ 
ছায়া-কালে পুকুর কোণে স্গিগ্ ও?সজল, 


জলের মাঝে যাচ্ছে দেখা লাখ দল; 


সবুজ বরণ ফরিংগুল! নৃত্য করে ফ্টায়। 

কল্মি লতায় ফুল ফুটেছে, মধুর খা যায়! 
ঝরে পড়ে তারার মত রাঙ্গা হিজ ফুল 

জলে জলে ভাম্ছে তাহা, বাতাসে আকুল । 
উঠছে ভেসে মত্ন্ত কত ঢেউ তুলেছে জলে,_ 


বাশের বনে প্রৌঢ় ছুটি বড়ত্রী লয়ে চলে। ৫ 


ছোটো ছোটো মেয়ের মত এঁ পারেতে থেকে 
ঘাটের পথে বিয়ের “লায়েক* ছেলে মেয়ে দেখে, 
বরুণ গাছের কোটর থেকে যোকারিয়া পাখী 
আহ্লাদে সে উলুধ্বনি করছে থাকি থাকি । 
পৃবের ঘাটে আমের গাছে “কুটুম্‌ পাখীর” বাস,_ 
পথে কুটুম্‌ রবে ডাকে,__-নারীর মুখে হাস! 


_ খাক্‌ ভবেরে ও প্রবাদী! বল্বি কত আর ১. 
চার পললীপুকুর দেখবি কবে ভাব, দেখি এবার। ৬ 


দহন সুপার 


আকৃলির ব্রত 


[নিরাকুলির ব্রতের ন্যায় আকুলির ব্রতও বিক্রমপুর অঞ্চলে বহুল ভাবে 
প্রচলিত। ব্রতের বিধি ব্রতকথার মধ্যেই আছে। একটা বর্ষায়সী মহিলার 
নিকট হইতে এ ব্রতকথাটি সংগৃহীত হইয়াছে । স্থানে স্থানে প্রাদেশিকত। 
সামান্য পরিমাণে বর্জন করিয়াছি মান্র-_নচেৎ যেরূপতভাবে ব্রতকথাটি গুনিয়া- 
ছিলাম ঠিক্‌ সেইরূপ ভাবেই প্রকাশ করিলাম । | 

এক বিধবা, তার একটা মাত্র ছেলে, পিতৃহীন বলিয়! গ্রামবাসী সকলেই 
তাহাকে “ছুইখ্যা, নামে সম্বোধন করে। অতি কষ্টে দিন চলে। মা সুতা কাটিয়া 
দেয়-দিনের খোরাক তাহাতেই নির্বাহ হয়। এক দিন ছুঃখী হাটে 
চলিয়াছে-_-পথে একটা বটগাছ, সে গাছ হইতে কে যেন বলিল “আজ তোর 
স্থতো অমূল্য হ'বে। স্থতে! বেচে আমার জন্যে তেল সিঁদুর আনিস্‌।” সত্য 
সতাই সে দিন দুঃখী হাটে যাইয়া! স্থতো! বিক্রী করিয়া অনেক টাকা পাইল। 
সে মনের আনন্দে বহু জিনিষ পত্র কিনিয়া নৌক। ভরিয়। লইয়! বাড়ীর দিকে 
রওয়ানা হইল। তেল সিঁদুর কিনিতে তাহার ভুল হইয়া গেল। নৌক! আর 
চলে না! হ্ঠাঁৎ তাহার মনে হইল তেল সিঁদুর ত কেনা হয় নাই! সর্বনাশ ! 
অমনি সে নৌক! ফিরাইয়া বাজারে যাইয়া তেল সিঁদুর কিনিয়া' আনিল 
এবং শ্রী ঘে বটগাছ--নেই বটগাছ তলায় তেল সিঁদুর রাখিয়া বলিল “কে 
আমাকে তেল সিঁদুর আনিতে বলিয়াছিলেন? আমি তেল সিঁদুর আনিয়াছি 
এই দেখুন ।” 

বটগাছে ছিলেন আকুলি ঠাক্রুণ-_তিনি হাসিয়া বলিলেন “আমার তেল 
সিদুর লাগিবে না, তোর মাকে বলিস্‌, শনিবারে অথবা মঙ্গলবারে উঠান লেপিয়া 
শিড়ি, ঘট, আমসক্জ। দিয়া যেন আকুলির কথা বলে, তবে তোদের সব ছুঃখ দুর 
হবে । যে কথা গুনিতে আসিবে তারও মঙ্গল হ'বে।” ছুঃখীর মা সামনের 
শনিবার আকুলির কথা বলিল। তাহার সব ছুঃখ দুর হইল। গ্রামের লোকে 
আন্দ নাই, তাদের অমঙ্গল হইল। শেষে সকলে আসিয়া! আকৃলির নিকট 
প্রার্থনা করিল “আমার মঙ্গল হউক, আমি আকুলির কথা শুনিব।”. এইয়পে: 


বিদুপুর |. এ.১ম বর ওর্জট1 


টি কথা, ৃিবীতে চারি হই পড়িল। .সকলে বিপদ্ধে “পিল 
আকুলির কথা বলিও এরং-আকুলির নিকট প্রার্থনা করিও, সব ছটখ দুর হইবে 
ফল. কি? অবিবাহিতার বিয়ে. হবে, টক 'ছেলে হরে, দীন-ছখীর। 
গর 





| তুবনমোহিনী দেবী। 


